


্ $ চর পি ই, 
1 বু 


৮৭ 4%/ 18৮টি 8৯ পাস ডি 
৮ লিখি লস এ ্ 
প্‌ 
প্ ্ সি 
২ ৬ ২৯৯ 


বিজ্ঞানে !ধামানের দান 


গল ব্শ্ম এত 


(অন্কশাস্ত্র-দশম শতাব্দী পর্যন্ত ) 


এম. আকবর আলি এম, এস-সি (0%.) 
( ইউনিভাপিটি 0 







*] 01 3176 6706 %0 1901 ৫০৫ 103 
রী 0% 07 ০4667)6 0০ 2£93001 
17$8601%”--9* 777, 2. 01051086. 


দি মালিক লা-ব্রেরা 
১১ সি দিলখুসা স্ত্রী, কলিকাতা 


পকাশক-ল মোহান্মদ আবুল ফজল 


£দ মালিক লাইবেরী 


১৯ সি দিলখুস ফ্ীউ, কলিকাতা 


ও্থনা সংকরণ ১৯৪৩ 


মুল্য সাড়ে তিন টাকা 


লালন্দপা] ত্্ুস, ১৫৯-১৬০ নং কণওয়ালিস্‌ ্টাট, 
কলিকাতা হইতে শ্ররবীন্্রনাথ মিত্র কর্ডক মুদ্রিত 


উৎসর্গ পত্র 


আমদের জীবনের পথ-প্রদর্শক, অগাধ পাগ্ডিত্যের আধার 
১) 
আদর্শ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 


জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আবিদ আলি, এম.এ, বি. টি. 
সাহেবের করকমলে-_ 
মিঞাভাই সাহেব, 
আপনার অগাধ পাণ্তিত্য, অসীম তিতিক্ষা, অপরিসীম ধৈর্য, 
অপরিমেষ কার্যক্ষমতা, স্েহভাজনদেব সত্পথে পরিচালিত 
করবার জন্তটে অপাব কষ্ট স্বীকার, সরল জীবন যাপন প্রণালী 
ও উচ্চ চিন্তা যারা আপনার সংস্পর্শে এসেছে তাদেরই 
মুগ্ধ করেছে । আপনার অগাধ পাগ্ডিত্য ও গবেষণা 
স্পাই আমাকে এ গ্রগ্ক লিখতে উৎসাহিত করে; 
আপনাব আদ্শই আমার উগ্ভমকে সন্্ীবিত 
বাধে । আপনার পাগ্ডত্যের আদর হয়নি 
তবুও আপণাকে এতটুকু ছুঃখ করতে 
দেখিনি, সবই আল্লার দান বলে হামিমুখে 
বরণ করে নিয়েছেন। আপনার 
আদর্শই আমাদের পথ প্রদর্শক | 
আপনার খণ এ জীবনে শোধ দেবার নয়, তবুও আপনার প্রতি 
ভক্তিব নিদশন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রগ্থথানা আপনাকে 
দিয়ে ধন্য হলুম। 


ভধ্চ 
আকবর আলি 


ভূমিকা 


ইমলামের অভ্যুদয়ের অতি অল্পকাল মধ্যেই মুমলিমগণ 
জ্যোতিবিষ্ঠার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। মুসলিম সাম্রাজ্য 
বহুদূর পধ্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করায় বিভিন্ন প্রদেশে নামায 
সম্পাদনের উদ্দেশ্ে দিউনি্ণয় দ্বারা তথা হইতে কাবার অবস্থান 
সঠিকভাবে নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। দিবাঁভাগের বিভিন্ন 
অংশে 'নামায পড়িতে হয় ও বতসরের বিশিষ্ট দিনে রোয। 
রাখিতে হয় বলিয়া চন্দ্র নুধ্যের গতিবিধি লক্ষ্য করার প্রয়োজন 
ছিল। এই জন্যই তখন জ্যোতিবিষ্ঠার উৎকর্ষ মাধিত হয় ও 
আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চ্চাও আরম্ত হইয়া যায়। ফলে 
৭৫9 খৃষ্টাব্দ হইতে খুষ্টায় ষোড়শ শতাব্দী পধ্যন্ত এই দীর্ঘ নয় 
শতাব্দী ধরিয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানধারা মুসলিম মশীষীদিগের মধ্যে 
প্রবাহিত হয়। তদানীন্তন পরিচিত জগতে, বাগদাদ হইতে 
আরম্ত করিয়া, মিসরের মধ্য দিয়া মরোকৌ, টলেডো, সেভিল ও 
কর্চোভা পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে মুসলিম সুধীবৃন্দ কর্তৃক 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপিত হয় ও তথায় তাহারা নান! বিষয়ের চর্চা 
করিতে থাকেন | 
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এ যুগের মুসলিম বৈজ্ঞানিকদিগের অপূর্ব কীন্তির কথা 
জগণ্ড সমাজে তেমন ব্যাপক ভাবে পরিচিত হয় নাই। * ইহা 
সত্য যে বর্তমান সভ্যজগৎ তাহার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা দ্বারা 
আরবের সহিত বিজ্ঞানের যোগন্থৃত্রের কথা নানাভাবে স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছে । ইউরোপীয় সুধীবর্গের গবেষণার ফলে 
বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের মূল আরবী সংস্করণ হইতে নুতন মুদ্রন 
প্রকাশিত হওয়ায়, আরব সভ্যতার নিকট বর্তমান সভ্যতার 
খণের কথা স্বীকৃত হইয়াছে । এই সকল প্রচেষ্টার পরিচয় কথ! 
সুদূর ইউরোপ হইতে আজিও সম্যকরূপে ভারতে আসিয়া পড়ে 
নাই। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এই সকল এঁতিহাসিক তথ্যের 
আলোচনার প্রয়োজন অধিক হইলেও এখনও তাহা হয় নাই। 
বাংল! দেশের মুসলিম সমাজের মধ্যে তাহা দিগের পুর্বপুরুষদিগের 
কীন্তির কথা জানিবার আগ্রহ বর্তমানে অত্যন্ত অধিক। 
কিন্তু ছঃখের বিষয় বাংলা ভাবায় এই পুরাতন কাহিনী তেমন 
বিশদভাবে আলোচিত হয় নাই । যা” ছু" একখানা ছোটখাট 
পুস্তক পাওয়া! যাইত তাহাও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য । অধিকন্তু 
মুসলিম বৈজ্ঞানিকদিগের বিরাট কীন্তির কথা এ সকল পুস্তকে 
অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে । যাহারা এই কাধ্যে 
পুব্ব হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহারা বৈজ্ঞানিক মতামতের 
সদালোচনা করিতে পারেন নাই কারণ হয়তো তাহাদিগের 
নিজেদেরই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অভাব ছিল। এই ভন্য 
প্রকৃত বিজ্ঞানের ছাত্রদ্বারা এই বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন 
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ছিল। বহুবার বহুস্থানে এই বিষয়ে আলোচনা করিবার 
অন্থুরোধ আমাকে করা হইয়াছে; কিন্তু ছুঃখের বিষয় যে আজ 
পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচন! করিবার অবসর আঁমি পাই 
নাই। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে মুসলিমের অবদান অতি মহান: সংক্ষেপে 
ইহার আলোচনা করিতে গেলে সেই সকল মনীষীর কীত্তির প্রতি 
অবহেলা প্রদর্শন করা হইবে । এই জন্যই এরূপ সংক্ষিপ্ত 
আলোচন। করিবার অভিপ্রায় কোনও দিনই আমার মধ্যে উদিত 
হয় নাই । আমার স্সেহাস্পদ পূর্বতন ছাত্র শ্রীমান আকবার 
আলি এই কাধ্য সম্পাদন করিবার ভার লইয়া! আমাকে যেমন 
একটি গুরু দাব্রিত্ব হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি সমাজের 
একটি অতি গুরুতর অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তাহার সহিত 
আলে]চন৷ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে তিনি মুসলিম যুগকে 
হইটি ভাগে বিভক্ত করিয়। তদানীন্তন গাণিতিক ও জ্যোতিবিদ 
এবং পদার্থবিৎ ও রাসায়নিকদিগের কীত্তির কথা ধারাবাহিক 
ভাবে আলোচনা! করিতে চান। কাধ্যটি অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ; 
তাহার পরিশ্রম সফল হউক ইহাই কামনা করি । 

অতীতের গৌরবগাথার আলোচনা দ্বারা বর্তমান মৃতপ্রায় 
মুসলিম সমাজের মধ্যে নূতন জীবনের অনুভূতি জাগুক ইহা 
সাতিশয় বাঞ্চনীয় । মুসলিমগণ এই জ্ঞানালোচনার প্রেরণা 
তাহাদিগের শিক্ষা গুরু, ইস্লামের প্রথম প্রচারকের এই 
স্ুপ্রসিদ্ধ বাণী হইতে লাভ করেন ণ্জ্তন আহরণ কর, জ্ঞানের 
আহরণ ক্রয়! পুণ্য কীন্তির অনুষ্ঠান স্বরূপ। যে জ্ঞানের আলোচন। 


করে সে আল্লাহের প্রশংস! করে ; জ্ঞানের সন্ধানকারী, আল্লাহের 
পূজারী |, জ্ঞানের শিক্ষক দানের পুণ্য অঞ্জন করেন এবং যিনি 
উহা উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত করেন তিনি এবাদতের পুণ্যের 
অধিকারী । জ্ঞানের অধিকারী পাপ ও পুণ্যের বিচারে সমর্থ, 
ফলে জ্ঞানই ন্বর্গের পথ প্রদর্শন করে। মরুমাঝে ইহাই 
আমাদের সমাজ, বন্ধুহীন জগতে ইহাই আমাদের সঙ্গী, বিপদে 
ইহাই আমাদের রক্ষক, বন্ধু সমাজে ইহাই আভরণ স্বরূপ। 
জ্ঞান সহযোগে আল্লার সেবক ন্যায়ের উচ্চ আসনে সমাসীন 
হয়েন, ইহজগতে ইহাই তাহাকে রাজার সহযোগী করে এবং 
পরকালে পরমানন্দের অধিকার দেয়। (স্পিরিট অফ ইস্লাম, 
সৈয়দ আমির আলি )” বিজ্ঞান এই জ্ঞানের বিশেষরূপ, অতএব 
বৈজ্ঞানিক আল্লার শ্রেষ্ঠ পূজার অধিকারী । 

এই বিজ্ঞানের চচ্চা করিতে গিয়া গণিত; জ্যোতিষ, পদার্থ 
বিদ্যা ও রসায়ন বিষয়ে মুসলিনগণ গভীর জ্ঞান লাভ করেন। 
তাহাদের কেহ কেহ হয়তে৷ এমন শিল্প কুশলতা৷ অঞ্জন 
করিয়াছিলেন যে বর্তমানের পরমাণু বিচুর্ণন ক্রিয়ার সমতুল্য 
কোনও শক্তি প্রয়োগে হয়তো সংশ্লেষাত্মক সুবর্ণ ও প্রস্ত করিয়। 
থাকিবেন কিন্তু তাহার বিশদ বিবরণ আমর! পাই না, যাহা পাওয়া 
যায় তাহাতে মনে হয় তাহারা সঙ্কর ধাতুই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রচেষ্টায় আনুষঙ্গিক বহু রাসায়নিক 
কীন্তির কথা জানিতে পারিয়াছি এবং তাহা হইতে মনে হয় সে 
যুগে সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও ততোধিক সীমাবদ্ধ শিল্প কুশলতার 
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সহযোগিতায় তাহারা ব্যবহারিক রসায়ন ক্ষেত্রে যে কীর্তি 
সম্পান্রন করিয়াছিলেন, যদি পর পর যুদ্ধ বিপধ্যয়ে রাজনৈতিক 
শক্তি ক্ষয় না হইত এবং তাহার! সেই বীত্তির অনুসরণ করিবার 
স্থযোগ পাইতেন, তাহা হইলে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস অন্যরূপে 
লিপিবদ্ধ হইত । বর্তমান যুগের মুসলিমদিগের সত্যই ইহা 
দুর্ভাগ্য যে, যেদিন তাহারা পুর্্বপুরুষদিগের অপুর্ব যশোগোৌরবের 
সন্ধান পাইলেন সেদিনও কেহ এই পথে চলিবার আগ্রহ 
দেখাইলেন না| ততদিনে একদল মুসলিম জ্ঞানী, ধন্মমাধকের 
নিক্বিবাদ পথে তনু মন প্রাণ সংযোগ করিয়। পাথিব কীমিয়ার 
পরিবর্তে কীমিয়া-এ-সায়াদাত বা পারলৌকিক কীমিয়ার সন্ধানে 
ব্যাপত হওয়ায়, ক্রমে দৈম্তা ও দারিদ্র্য আসিয়া মুসলিমের 
গৌরকোনত পদকে ক্ষুণ্ন করিয়া গিয়াছে । আমার মনে হয় 
আল্লাহ মুসলিমকে কেবল পারলৌকিক সম্পদেরই অধিকার দেন 
নাই, পরন্ত তিনি তাহাকে পাথিব সম্পদেরও পূর্ণমাত্রায় অধিকার 
দিয়াছেন। কিন্তু ভূল করিয়া তাহারা প্রাচ্যের কৃষ্টির সহিত 
সমতা রাখিয়াই এই সংসারের নিত্য নৈমিত্যিক ব্যাপারকে 
অনিত্য বলিয়! সুদূর ভবিষ্যতের পারলৌকিক সম্পদের জন্য 
উন্মুখ হইয়৷ বর্তমানকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। পাথিব সম্পদ 
পারুলৌকিক সম্পদের সোপান ম্বরূপ। হয়তো গভীর 
ধন্মভাবাপনন গোড়া সম্প্রদায় আমার এই কথ স্বীকার করিতে 
চাহিবেন না) তথাপি ইহা সত্য । 

কিন্তু ইউরোপীয় ক্র সেডের ফলে নিদারুনভাবে শক্তি ক্ষয় 
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হওয়ায় ক্রমে পাথিব ব্যাপারের উপেক্ষা বারা স্থৃফীবাদের 
প্রাধান্য প্রবল হইয়া উঠিল, এবং অদ্ষ্টবাদই মুসলিমের শক্তিময় 
বাহুকে শিথিল করিয়া আনিল। পুরুষকার বলিতে যাহ। বুঝায়, 
আরবের বীর সন্তানেরা তাহা ক্রমে ক্রমে ভুলিতে লাগিলেন। 
এই বিস্মৃতির কলে মুসলিমের কর্মময় জ্রীবন ধারা নিক্ষিয় 
হইয়া পড়ে ও বৈজ্জানিক শিক্ষার অভাবে তীহাদিগের 
আদর্শ, পবিত্র কোরাণের শিক্ষাও সঠিক পথে অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। বহু স্থানে কোরাণের সহিত বিচ্ছানের বাহ্যিক 
বিরোধ দেখাইয়া অবশেষে তাহারা সমহরা বিজ্ঞানকেই ধন্মবিরোধী 
বলিতে কুষ্ঠিত হন নাই, অধিকন্তু কেহ কেহ বা বিজ্ঞানীদের 
বিধম্মী আখ্যাও দিয়াছেন । অথচ আমার বার বার এই কথা 
মনে হইয়াছে যে বিজ্ঞানের সাহায্যে পবিত্র কোরাণের ব্যাখ্য। 
করা সম্ভবপর হইলে, নান! বিষয় যাহ! আপাত দৃষ্টিতে বিজ্ঞান 
বিরোধী বলিয়া মনে হয় তাহাও প্রকৃত বিজ্ঞান সম্মত বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হইবে । সে যাহাই হউক এবন্বিধ কতকগুলি ভ্রান্ত 
ধারণার বশবত্তঁ হইয়া মুসলিম ধন্মপ্রচারকদলের অনেকেই 
ক্রমাগত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব জাগাইয়। মুসলিম 
সমাজের উন্নতির পথে পর্বত প্রমাণ বাধার স্যত্টি করিয়াছেন। 
ইহারই ফল স্বরূপ ক্রমে ক্রমে আমরা বিজ্ঞান আলোচন। 
ভুলিয়। গিয়াছি। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষা গুরু যে জ্ঞান 
আহরণের প্রেরণা প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে বিচ্যুত 
হইয়া আমর! মঙ্গলের অধিকারী হইতে পারিব না। 


আজ সেই লুপ্ত গরিমার আলোচনার ফলে এই মুমূর্ষু 
সমাজের মধ্যে যদি চেতনার সঞ্চার হয় এবং তাহার! নিজ্ধ ভ্রান্তি 
উপলব্ধি করিয়া, বর্তমানের কর্মক্ষেত্রে যদি নিজেকে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিবার সব্কল্প গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের শিক্ষাব্রত গ্রহণ 
করিতে অগ্রসর হয় তবেই এই প্রচেষ্টার সার্থকতা হইবে। আমার 
পুর্বপুরুষের! বিরাট কীর্তি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন বলিলেই 
আমর! সম্মানের অধিকারী হইব না, পরন্ত সেই গৌরব হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া, ক্রমে যে জ্ঞান তমসার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছি 
তাহাতে নিজেকে অধিকতর হীন বলিয়াই প্রচার করিব। অতএব 
আমি বলিতে চাই “হে মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজ, তোমার পুবব 
গৌরবের কথা ম্মরণ করিয়া পুনরায় জাগিয়া উঠ । দশ, বিশ 
কারয়া মহে, শত সহন্স সংখ্যায় বিজ্ঞানের সাধনায় লিপ্ত হও। 
তোমার পুব্ব গৌরব পুনরায় ফিরিয়া আমিবে, আবার তুমি 
উন্নতির শীর্ধতম শিখরে আরূঢ হইতে পারিবে । ভিক্ষা তোমার 
উপজীবিক! নহে, অনুগ্রহের দান তোমায় হীন করিয়াছে আরও 
হীনতর করিবে । যাহার! ভিক্ষাবৃত্তি তোমাকে শিখাইয়াছে 
তাহারা তোমার নিদারুণ শক্রতা করিয়াছে, আল্লার দরবারে 
তাহারা নিশ্চয় লাঞ্রিত হইবে । তোমরাই একদিন অন্ধকার 
ইউরোপে জ্ঞানের আলোক শিখা প্রজ্জলিত করিয়াছিলে ; আজ 
তোমার নিজ্ত বাসভূমিই অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন! জাগ্রত হও, 
নূতন জ্ঞান শিখা পুনঃ প্রজ্ঞলিত কর। বিশ্ব মাঝে তোমার 
প্রকৃত প্রাপ্য স্থানে অধিষ্ঠিত হও |” 
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আজ সমাজকে অতীতের গৌরব গাথ| শোনাইয়! পুন্ত কীন্তির 
জন্য উদ্বদ্ধ করিতে হইবে। এই গ্রন্থের সহায়তায় সেই, আশা 
যদি সফল হয়, তবেই এই গ্রন্থ প্রণয়নের সার্থকতা থাকিবে। 


প্রেমিডেন্সী কলেজ, | 
কলিকাতা মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা 
মর 


কয়েকটি কথা 


ইতিহাস শুধু অতীতের বিস্মৃত কাহিনীকেই স্মরণ করিয়ে 
দেয় না, ভবিষাতের পথকেও স্ুুনিয়ন্ত্রিত করে। অতীতের 
গৌরবময় কাহিনী নূতন পথে এগিয়ে যাবার জন্য অনুপ্রাণিত 
করে তোলে, অতীতের ছুঃখ, ক্রটি, বিচ্যুতি যাত্রা পথকে দেয় 
সতর্ক করে| শুধু শৌর্য বীর্যের বেলায়ই নয় কৃষ্টির বেলায়ও 
এই একই কথ! খাটে। শোঁধবীর্ষ মানুষের আন্ুরিক দস্তকে 
বড় করে তুলতে পারে, সাময়িক প্রাধান্য দিতে পারে কিন্তু 
মানুষকে মানুষ হিসাবে টিকিয়ে রাখতে পারে না সেজন্যে চাই 
মনঃশক্তি, স্বাস্থ্যবান কৃষ্টি । কৃষ্টি বলতে যাদের কিছুই নাই তারা 
আপন! আপনি বিলীন হয়ে যায় ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য 
দিবে। কুষ্টিহীন অমিত বলশালী অসভ্য বিজেতা এসে দেশ জয় 
করেছে, কিন্তু ধীরে ধীরে সে মিশে গিয়েছে সভ্য বিজিতের সঙ্গে 
তার পূর্বেকার কোন নাম, চিহ্ন বা গন্ধ পর্যন্ত নাই; ইতিহাসে 
এমন উদাহরণের অভাব নাই। জাতির যাত্রাপথকে সহজ 
করে তোলবার জন্য তাই সব সময়ে সব বিষয়েরই ইতিহাস 
দরকার। যে জাতির ইতিহাস নাই তার! হতভাগ্য, যাদের 
আছে অথচ তা জানেনা তারা ততোধিক হতভাগ্য | বতমানে 
মুসলিম জাতি এই অতি হতভাগ্য দলের অন্তভূক্ত। 

আমাদের এই ছুর্ভাগ্যের কথা আমার প্রথম মনে জাগে 
কলেজে পড়বার সময়। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলুম। দেশবিদেশের 
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নানা বৈজ্ঞানিকদের অমানুষিক সাধনা দেখে বিস্মিত হতুম, 
তাদের প্রীতি ভক্তি শ্রদ্ধায় মাথা শুইয়ে আসত-_অতি শ্রদ্ধার 
পাত্রদের মধ্যে মুসলমান কেউ আছে কিনা খোজ করতুম কিন্তু 
সবদাই নিরাশ হতুম। কোন দিন কোন মুসলিম বৈজ্ঞানিকের 
নাম পাই নাই কলেজ 1626 730০0]-এ কি প্রফেসরের 
লেকচারে, কি অন্য কোন সেই সময়কার পাঠযোগ্য পুস্তকে । 
মাননীয় অধ্যাপক, বক্তা ও নেতাদের গগনভেদী চীতুকারে পূর্ব 
পুরুষদের শৌধ, বীর্ষ, সৌন্দযবোধের কাহিনী শুনতে পেতুম 
কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানে তাদের এতটুকু অবদান আছে কিনা, কোন 
দিনও কার মুখে শুনতে পাই নাই । একটা অব্যক্ত বেদনায় 
মনট৷ বিষিয়ে উঠত | মনে প্রশ্ন জাগত সত্যিই কি কোন দিন 
কোন মুসলিম মনীষী এদিকে দৃষ্টি দেন নাই ; শুধু কাবা, সঙ্গীত 
বিলাস ব্যসনেই কি গোটা মুসলিমজাতি কাল হরণ করেছে। 
এর কোন সছুত্তর পাই নি কোথাও | যাঁদের কাছে এর সছুত্তর 
পাঁব আশ! করেছিলুম সেই মাননীয় অধ্যাপকবৃন্দ আরও নিরাশ 
করেছেন, তাদের অনেককে পেয়েছি নিরুত্তর, অনেকের জ্ঞান 
দেখেছি প্রথম বাষিক বিজ্ঞান শ্রেণীর ছাত্রের চেয়ে বেশী নয়; 
অনেকে আবার একে নিছক অনর্থক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন । 
বোধ হয় সমস্ত মুসলিম ছাত্র ও যুবকের মনেই এমনি প্রশ্ন জাগে 
এবং এমনি ভাবেই তাদের নিরাশ হতে হয়। প্রশ্বের সছ্ত্তর 
দেওয়া যায় কিন! সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রচেষ্টা। কতদূর .সফল 
হ'তে পেরেছি পাঠক পাঠিকারা বিচার করবেন । 
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কলেজ ছেড়ে রিসার্চ করবার সময় হয়ত পূর্বেকার মানসিক 
অবস্থার জন্যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই এদিকে আকৃষ্ট হুই এবং 
তখন থেকেই তথ্যাদি সংগ্রহ করতে আর্ত করি । সুদীর্ঘ পাচ 
বসর পরিশ্রমের ফলে যে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পেরেছি 
সেইগুলো অবলম্বন করেই বিজ্ঞানে মুসলিম মনীষীদের অবদানের 
কথ সমাজ সম্মুখে পেশ করবার আশ। পোষণ করছি। সংগৃহীত 
তথ্যাদি আপাতত কয়েকথণ্চে প্রকাশ করবার ইচ্ছ! আছে। 
প্রথম খণ্ডে বা বতর্মান গ্রন্থে দশম শতাব্দী পধন্ত যে সমস্ত 
মুসলিম মনীষী অস্কশান্স নিয়ে আলোচন! করেছেন তাদের জীবনী 
৪ কাধাবলীর পরিচয় দেওয়া গেল। দ্বিতীয় খণ্ডে একাদশ 
শতাব্দী থেকে বত মান সময় পধস্ত মুসলিম অন্কশাক্্রবিদদের কথা 
আলোচিত হবে । তৃতীয় খণ্ডে চিকিতসাশান্্রবিদ, চতুর্থ খণ্ডে 
রসায়নবিদ, পঞ্চম খণ্ডে পদার্থবিদ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের কথ 
আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল | 

ইতিহাসের মধ্যযুগই মুসলিম প্রাধান্যের যুগ। পুরে যে 
সমস্ত এতিহাসিক এই মধ্যযুগ নিয়ে আলোচনা করেছেন 
তার! প্রায় সবাই একে অন্ধকার যুগ বলে ধরে নিয়েই আলোচন৷ 
করেছেন এবং তাদের কাধকলাপেও একে অন্ধকার যুগ বলে 
প্রতিপন্ন করে তুলেছেন। তাদের অনেকের মতে কৃষ্টি জ্ঞান 
বিজ্ঞানের দিক দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এ সব চেয়ে অন্ধকার 
যুগ। হয়ত তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার 'পরিপোষকতার জন্যেই 
কোন ইতিহাসেই মুসলিম মনীষার কথা সম্যক আলোচিত তয় 
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নাই । কেউ একে একেবারে উপেক্ষা করে গেছেন, কেউ একে 
নগণ্য বলে সামান্য ছুই এক কথাতেই আলোচন! শেষ করেছন | 
অনেক এঁতিহাসিকই মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রাধান্য ও 
শৌর্যবীর্ষের কথা আলোচন! করে কৃষ্টির দিক দিয়ে তাদিগকে হীন 
করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। এই মানসিকতার মূলে রয়েছে 
কতকগুলি স্বাভাবিক কারণ । তার মধ্যে একটি হোল রাজনৈতিক 
এবং বোধ হয় এইটি প্রধান। ইসলাম প্রবতনের পর থেকে 
ক্রুসেড পর্যন্ত যে ইসলাম বিদ্বেষ ইউরোপীয় খুষ্টানদের মনে শিকড় 
গেড়ে বসেছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনের পরও তার প্রভাব 
লোপ পায় নাই। তাই ইউরোপীয় এতিহাসিকদের ইতিহাসে 
মুসলমানদের বাস্তব অবাস্তব বর্বরতার কাহিনীই বেশী করে 
স্থান পেয়েছে, কৃষ্টিতে অবদানের কথার কোন স্থানই সেখানে 
হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ হোল অজ্ঞতা ও একদেশদশিতা | 
এতিহাসিকদের প্রায় সবাই এই সময়ে পাশ্চাত্যদেশের কি 
অবস্থা ছিল, লাটিন ভাষায় কি আলোচন! হয়েছিল সেই নিয়েই 
আলোচন! করেছেন। এই সময়কার প্রানবন্ত মধ্য 'ও পশ্চিম 
এশিয়া এবং কুষ্টির ভাষ! আরবী সম্বন্ধে কোন খোজ খবর নেবারও 
দরকার বোধ করেন নাই। ফলে তারা আসল জিনিসকেই 
হারিয়ে ফেলেছেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে সে সময়ে কি উন্নতি 
হয়েছিল তার ধারণাও করতে পারেন নাই । এই বিংশ শতাব্দীতে 
বিজ্ঞানের কি উন্নতি হয়েছে সে কথা জানতে হোলে যেমন 
পাশ্চাত্যের ইংরেজী, জার্মান বা ফরাসী ভাষায় যা কিছু হচ্ছে 
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তার খোজ রাখা দরকার মধ্যযুগের কথা ভালভাবে জানতে 
ভোলে তেমনি সেই সময়কার একমাত্র কৃষ্টির ভাষা আরম্বীতে কি 
হয়েছে তারই খোজ নেওয়া দরকার । যদি ছু চার শতাব্দী পরে 
কোন ব্যক্তি এই শতাব্দীর জ্ভান বিজ্ঞানের কি উন্নতি হয়েছিল 
জানবার জন্যে প্রাচ্যের আরবা, সংস্কৃত, বাংলা হিন্দী বা এমনি 
কোন ভাষাতে কি আলোচনা হয়েছে, সে কথা জেনেই নিরস্ত 
হন তা হোলে তিনি যে একেও শন্ধকার যগ বলেই ধারণা করে 
নেবেন সে নিঃসন্দেহ । তেমন মধ্যযুগের জীবন্ত ভাষা আরবীতে 
কে হয়েছে তার খোজ খবর না নিয়েই মারা তখনকার কৃণ্টির 
সম্বন্ধে সআলোচন! করেছেন ভারা যে একে অঙ্ককার যুগ বলে 
ধাবণ। করে নিয়েছেন, সেআর এমন খিচত্র কি? স্রখের বিষয় 
বত'মানের সত্যিকার এতিহাসিকদের চেষ্টায় এই অজ্ঞতা আস্তে 
আসছে দূর হচ্চে-হয় ত কিছুদিন পরে এর “অন্ধকার যুগ” 
আখ্য। এম'নতেই তিরোহিত হবে। | 
সসলিম প্রাধান্যের যুগের যে সমস্ত মনীষী মৌলিক অবদানে 
ভান বিজ্ঞানকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, তাদের 
সখা 'গাজকালকার মনীষী ও বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যার চেয়ে বিশেষ 
কম নয়--9080150105 নিলেই একথা ভালভাবে বোঝা যাবে |% 
'. 1:1)676 16 192119195 9.5 100210% [0611 01 £৫171119 
11] 0106 [10016 4১569 23 110%/ 7 ৪ 16256 10)% 91176 5155 
[09 10025551011, ৬1010]) ৬0010 06 00111010509 1 210] 50016, 


05 51850150091] 62)0017%, (17000100019 (9 00511150915 
০ 50161706, 59911011, ৬০1, 1, 11606 70. 29.) 
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জাবির এবনে হাইয়ান, আলকিন্দি, আলখারেজমি, আলফারগানী, 
আলবাত্বানী, ছাবেত এবনে কোরা, আলফারাবী, আলমাস্তদী, 
আবুল ওয়াফা, আলগাজ্জীলী, আলবেরুনী, এবনে সিন, 
আলকারখি, এবনে আল হাইছাম, ইবনে ইউনুস, আলজারকাঁলী, 
ওমর খেয়াম, নাসির উদ্দিন তুসী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও মনীষীদের 
যেকোন একজনই যে কোন শতাব্দীর পক্ষে যথেষ্ট । এ সমস্ত 
কথা ভেবে দেখলে ও. 99:0০ এর মধ্যযুগীয় এতিহাসিকদের 
সম্বন্ধে মন্তব্যকে শুধু সমীচীন নয় বরং অতি মৃদুই বলতে হবে। 
তার মতের সামান্য অংশ এখানে উধৃত করা গেল | “70 501 
01), 179018721150 119৮০ 61৮০1) 05 218 0170110]15 [915০ 
10০9. 091 07০ 5০121761610 01)09081)0 0£ 07০ 1৬10019 
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__বত মানের জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নত পরিস্থিতিতে মধ্যযুগের 
এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান আলোচনা অকিঞ্চিৎকর বলেই 
বোধ হবে। এ থেকে যদি কেউ ধারণা করে নেন যে তাদের 
প্রতিভাও ছিল নগন্য তা হোলে তিনি যে বিশেষ ভূল করবেন 
সে নিঃসন্দেহ। কারুর প্রতিভার বিচার করতে হোলে তার 
সময়কার পরিস্থিতি নিয়েই বিচার করতে হবে এবং তিনি তার 
পুবেকার জ্ঞান বিজ্ঞানকে কতটুক উন্নত করেছেন সেই থেকেই 
তার প্রতিভার পরিমাণ নির্ধারিত হবে। সংখ্য। গণনা বা লিখন 
প্রণালী আবিষ্কার হওয়ার পুবে নিউটন বা আইনষ্টাইন জন্মগ্রহণ 
করলে কি করতে পারতেন মেই বিবেচনা করে সংখ্য। গণন। 
আবিষ্কারকের প্রতিভার বিচার কর! দরকার | সে হিসাবে সেই 
সবপ্রথূম আবিষ্কারককে পুথিবীর সবশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বললেও 
ভার যথোপযুক্ত সম্মান করা তয় কিনা সন্দে5 ; কিন্ত বত মান 
পরিস্থিতিতে এই সংখ্যা গণন! কিই না অকিঞ্চিকর ব্যাপার ! 
এই ভাবে বিবেচনা করলেই মধ্যযুগের মনীষীদের প্রতিভা সম্বন্ধে 
সত্যিকার ধারণা করা যেতে পারে । বারা অঙ্কশাস্ত্রের কোন 
শাখাকে কোন ভাবে কিছু না কিছু উন্নত করেছেন এ গ্রন্থে 
শুধু তাদের নামই উল্লেখ কর! হয়েছে | 

নানা কারণে সংগ্রহ মনোমত ও সবাঙ্গস্ুন্দর করে উঠতে 
পারি নাই । গ্রন্থখানি প্রেসে যাওয়ার পরও অনেক তথ্যাদি 
সংগৃহীত হয়েছে । সুযোগ সুবিধা "হালে দ্বিতীয় সংস্করণে 
সেগুলো যথাস্থানে সন্নিবেশিত করবার আশা রইল । এই 
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স্বদীর্ব সময়ের পরও এই অসম্পুর্ণতার কৈফিয়তে আমার 
বিনীত রক্তব্--কোন ভাষাতেই ধারাবাহিক ভাবে মুসলিম 
বৈজ্ঞানিকগণের বা তাদের অবদানের কথা আলোচিত হয় নাই ; 
এমন কি স্তুসমৃদ্ধ ইংরেজী ভাষাও এ বিষয়ে শোচনীয় দেন্যা 
প্রকাশ করেছে । দ্বিতীয়ত বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় যেটুকু 
আলোচনা হয়েছে সেটুকুও রয়েছে ইতচস্তত; বিক্ষিপ্ত | 
আরব পারস্য তথা প্রধানত প্রাচ্যের জিনিস ভোলেও এর! 
এখন সুদূর পাশ্চাত্যে আড্ড। নিয়েছে বলা চলে । এদেশে 
মূল আরবী পারসী গ্রন্থের সাক্ষাৎ পাওয়! সুদুর পরাহত অবশ্য 
যেগুলো এখনও লোক চক্ষের বাইরে রয়ে গিয়েছে সেগুলোব 
কথা আলাদা । এখানে যে সমস্ত আরবী পারসা গ্রন্থের সন্ধান 
পাঁওয়। গিয়েছে তাদের উপর নির্ভর করে এগোনে সম্ভবপর নয় : 
কলে নানা ধিদেশী ভাষার উপর বেশী নিব করতে হয়েছে । 
আমাৰ মত যারা ভাগাচক্রে শিক্ষা বিভাগে স্থান না পেয়ে 
অন্যত্র ছিটকে পড়েছে এবং চাকরীর খাতিরে যাদের মকঃগলে 
মফংস্বলে ঘুরে বেড়াতে হয় তাদের পক্ষে অপাঠা বিদেশী 
ভাষা করায়ত্ত করবার প্রচেষ্টা যে কি কণ্টসাধা ব্যাপার 
সে ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে বোধগম্য হবার উপায় 
নাই। নানা বিদেশী ভাষার দুরূহতায় আচ্ছন্ন এই বিষয় গুলিব 
উদ্ধার ব্যাপার আমার পক্ষে যে ন্ুখসাধ্য হয়ে দেখা দেয় নাই 
সে কথা বলাই বাহুল্য । অনেক সময়েই একটি জীবনীর 
সামান্য একটি কথা সংগ্রহ করতেই হয়ত মাসের পর মাস, 
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বইয়ের পর বই খাটতে হয়েছে । কলিকাতা এবং মফম্থলে 
থেকেধ্য সমস্ত আরবী পারসী ইংরেজী জার্মান এব ফরাসী 
ভাষার গ্রন্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি সে গুলোরই সাহায্য 
নিয়েছি এর মাল মশলা আহরণে । আশা করি পাঠক পাঠিকারা 
গ্ন্থগানিকে সেই ভাবেই বিচার করবেন। 

প্রসঙ্গত বলে রাখতে চাই যে এ্রন্থখানি পণ্ডিতদের জন্য 
রচিত হয় নাই ববং এটিকে সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী করে 
তোলবার চেগ্টা কর! হয়েছে, তাই 08০908007. এব পর 
(3009001011 এবং £০০0010090০ এর পর ঢ০০017019 দিয়ে একে 
উদ্ধাস্ত করে তুলি নাই এবং বাদানুবাদের জিনিসগুলোতেও নান! 
যুক্তি ও তর্কজালের সমাবেশ না করে যা সমীচীন মনে করেছি 
তাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। অন্থাত্র যুক্তি তর্কের সমাবেশ করবার 
আশা বইল। বিষয়বস্তুর অনেকগুলি নিয়ে পপ্তিতেরা এখনও 
বেশ বাদান্ুবাদ করছেন: উদাহরণ ন্বরূপ 02610 ০01 
[011001715 এর কথ! উল্লেখ করা যেতে পারে । ভারতেই এর 
প্রথম উদ্ভব হয়েছিল বলে এতদিন ধরে নেওয়া হোত কিন্তু 
এখন নানা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে । ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের 
প্রতি বিশেষ সানুভূতিসম্পন্ন 10717 08100 পর্যন্ত এই 
বিরুদ্ধ মতবাদকে উপেক্ষা করতে পারেন নাই । 


গরন্থখানিতে সাধারণত আরবী “৩০” এর উচ্চারণে “ছ?, 
রা এর উচ্চারণে “স" এবং (১ এর উচ্চারাণে £া”। 
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ব্যবহৃত হয়েছে । বাংলা বানানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কতৃক গ্রাবতিত বানান অনুসরণ করা হয়েছে । 

গ্রন্থখানি প্রণয়নে সব চেয়ে বেশী উৎসাহ দেখিয়েছেন তিনি 
যাকে এখানি উৎসর্গ করা হোল | [২০০161706 73001 সংগ্রত 
করা, প্রুফ দেখা, প্রেসে দৌড়াদৌড়ি কর! প্রভৃতি নিরানন্দ 
কাজগ্চলি করেছেন কল্যাণীয় মোহাম্মদ আবছল জববার 
এম, এস-সি, জোয়াছুর রভিম জাহিদ বি-এ১ মোহাম্মদ এসহাক ও 
মৌল্বী মোহাম্মদ আবদুল গণি। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন 
এম, এ, অধ্যাপক ফজলুর রহমান এম, এস্-সি, ডাঃ মনম্ুর 
আলি প্রভৃতি বিশেষ কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করে কলেজ ও অন্ান্ত 
লাইব্রেরী থেকে পুস্তকাদি সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সাহাধ্য 
করেছেন। নালন্দ৷ প্রেসের সত্বাধিকারী বাবু রবীন্দ্রনাথ মিত্রের 
বিশেষ আগ্রহ এবং যত্তের জন্তেই পুস্তকখানি সহজে মুদ্রাযান্ত্রের 
গর্ভ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে । এদের সবাইকে আমার 
আন্তরিক ধন্যবাদ । 

আমার ধারণ! হিন্দু মুসলমান উভয় জাতি যর্দ পরস্পরের 
কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হোতে পারে তাহোলে তাদের 
কলহস্পৃহায় এমনি ভাটা পড়বে। সেদিক দিয়ে শ্রন্থখানি 
কিছুমাত্র কাজে আসলেও নিজের পরিশ্রম সার্থক মনে করব । 
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আলোর পরে আধার, উত্তেজনার পরে অবসাদ প্রাকৃতিক 
নিয়ম | প্রকৃতি তার সমস্ত কাজের মধ্যেই এই নিয়মের 
অনুসরণ করে চলেছে । মানব সমাজের সভ্যতার তথা জ্ঞান 
বিজ্ঞানের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নাই | এখানেও সেই 
একই নিয়মের অন্ুবতন দেখা যায়। হয়ত ক্রমাগত ছ এক 
শতাব্দী জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি হয়েছে কিন্তু তার পরেই 
কিছুদিন ধরে চলেছে অবসাদ । সমস্ত গতি যেন রুদ্ধ হয়ে 
থমকে দীড়িয়েছে । উন্নতি দূরের কথা পুবেকার স্মৃতিরও যেন 
বিভ্রম ঘটেছে-_অবনতির দিকেই চলেছে খানিকটা অভিযান | 
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক ইসলামের পুনঃ প্রবতনের পুবের 
শতাব্দী এই অবসাদেরই যুগ! পৃথিবীর সর্বত্র তখন অজ্ঞান 
বিভীষিকা বিরাজ করছিল বল! চলে । স্থানে স্থানে অল্প স্বল্প 
প্রতিভার পরিচয় পাওয়। গেলেও সমষ্টিগতভাবে তাতে সভ্যতার 
কোন উন্নতিই হয় নাই। অমানিশার অন্ধকারের মধ্যে সামান্য 
অগ্রিম্ফলিঙ্গের মতই তারা আপন আম্পনি দপ, করে জলে 
উঠে আবার নিবে গিয়েছে-- অন্ধকারের সামামন্ততম অংশেরও 


২ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


তাতে ভাঙ্গন ধরে নি বরং গাট হয়েই দেখা দিয়েছে । এর 
পূর্বে ঘন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল সে, বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নাই | ভারতবর্ষ, চীন, মিশর, মেসোপটে মিয়া. 
পারস্য, গ্রীসের ইতিহাস তার সাক্ষ্য যোগাচ্ছে ; কিন্ত হজরত 
মোহাম্মদ (দঃ) এর জন্মের পুর্ব শতাব্দীতে পুবেকার এই সমস্ত 
উন্নত দেশেও প্রকৃত জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে কোন আলোচন। 
হয়েছিল বলে বলা চলে না। সভ্যতার ইতিহাসে এই 
অবসাদের কথা বিবেচনা করলে এ যুগটাকে জ্ঞান বিজ্ঞানের 
অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করা ছাড়া উপায় থাকে না। 
পৃথিবীকে এই অন্ধকার রানুর গ্রাস থেকে মুক্তি দিবার জন্য 
দরকার ছিল একজন যুগ প্রবর্তকের এবং হজরত মোহাম্মাদ (দঃ) 
এর্‌ জন্ম সেই শুভ সংবাদই বহন করে এনেছিল । 

ইসলামের প্রথম যুগে বিজ্ঞানের কোন আলোচনাই হয় 
নাই | এ খুবই স্বাভাবিক। শত শত বৎসরের পুজীভূত কুসংস্কার 
ও কুশিক্ষাকে ভেঙ্গেটুরে জাতিকে নৃতন করে গড়ে তুলতে ভিতর 
ও বাইরে থেকে যত বাধা আসে, সেগুলি অতিক্রম করা বড় 
সহজ নয়। ইসলামের প্রথম যুগেও এই অবস্থাই দেখা দেয় ; 
তাই সমাজ সংস্কারই মনীষীদের দৃষ্টি বেশী করে আকর্ষণ করে। 
তারা অন্যদিকে চেয়ে দেখবার স্ুবিধ৷ বড় পান নাই। কিন্ত 
সেদিকে যে একেবারে অন্ধ ছিলেন না, তা৷ বোঝা যায় হজরত 
মোহম্মদ দেঃ) এর জীক্ততে এবিগ্ঠাশিক্ষার জন্য দরকার হলে 
ন্বদূর চীনদেশেও গমন করবে | বি্ভাহীন ধর্মপ্রবতক যাদের 
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এমন উপদেশ দেন তাদের মধ্যে যদি বিদ্যার জন্য আকুল 
আগ্রহের পরিচয় না পাওয়া যায় তবে আর কার মধ্যে /পাওয়া 
যাবে? ফুটি ফুটি করেও এ আগ্রহট। প্রথম শতাব্দীতে ফুটে 
উঠতে পারে নাই, অন্ততঃ বিজ্ঞান-চর্চার দিক দিয়ে। ধর্শাস্ত্ 
এবং দর্শনের আলোচনাই প্রথম যুগের মুসলমান সমাজকে 
অনেকটা আচ্ছন্ন করে রাখে । সামান্য পাঁরবতন ও স্থযোগ 
উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনার আগ্রহ 
তুকুল ভাসান বন্যার দুর্বার গতি নিয়ে মুসলিম সুধী সমাজকে 
পেয়ে বসে। কুসংস্কার, গৌড়ামি, রাজনৈতিক ঝঞ্ধাবাত কোন 
কিছুই এ আগ্রহকে দমিয়ে রাখতে পারে নাই। সমস্ত বাধা 
বিপন্তি আপন! থেকেই মাথা নত করে দূরে সরে দীড়ায়। 
মুনলিম মনীষিগণ সব কিছু ভূলে গিয়ে বিজ্ঞান সাধনায় রত 
হন-__পৃথিবীকে অজ্ঞান অন্ধকারের হাত থেকে বাচাবার মহান 
ব্রত স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়ে। 

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম কে বিজ্ঞান আলোচন৷ সুরু 
করেন সে কথা সঠিকভাবে জানা যায় না| হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 
যে বিজ্ঞান আলোচনার বিশেষ উৎসাহী ও পক্ষপাতী ছিলেন 
তার পরিচয় পাওয়া যায় তার বিভিন্ন বাণীতেই। কিন্তু ধর্ম ও 
সমাজ সংস্কার ছাড়া অন্য'দকে মন দিবার অবসর তার হয় নাই । 
হজরত-আলীর (কা?) বাণী 

“থুষ আল ফারার ওয়াত, তালাক 
ওয়াশ. শায়য়ান্‌ য়াশ বাহুল্‌ বারাক্‌ 
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এযা মাখ যালাৎ ওয়া আসহাকাৎ 
মালাক্‌ তাল ঘারাব ওয়াশ. শারাক্‌ 

পারদ ও অভ্র একত্র করে যদি বিদ্যুৎ বা বজ্র সদৃশ কোন 
বস্তুর সঙ্গে সম্মিলিত করতে পার তাহলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
অধীশ্বর হতে পারবে” সোন।৷ তৈরীর পরিকল্পনার আভাষ 
দিলেও যতদূর জানা যায় তিনি বিজ্ঞান হিসাবে এর কোন 
আলোচনাই করেন নাই। খুব সম্ভব ওম্মীয় বংশের প্রথম 
খালেদই (মৃত্যু ৭০৪ খুঃ অঃ) সবাগ্রে বিজ্ঞান-চচার পথ প্রদর্শন 
করেন। তিনি নিজে খুব বিদ্বান ছিলেন, এবং তার অভূতগুব 
বি্ভাবস্তার জন্য আলহাকিম' নামে অভিহিত হতেন। বিগ্ভাবত্তার 
সঙ্গেযোগ দিয়েছিল ধিগ্যোসাহিতা। গ্রীক সভ্যতার নিদর্শন গ্রীক 
পণ্ডিতদের অমূল্য গ্রন্থাবলীর দিকে তার নিজের এবং পণ্ডিত 
সমাজের নজর পড়ে এবং তারা এগুলি আরবীতে অনুবাদ করতে 
স্থরু করেন। তিনি নিজেই জ্যোতিষবিষ্তা (450:919£5), 
চিকিৎসাশাস্ত্র (01০54151709) এবং রসায়নশাস্ত্রের (01,০001505) 
কতকগুলি গ্রন্থ গ্রীক থেকে আরবীতে অনুবাদ করেন। শ্রীক 
দর্শন এবং বিজ্ঞান প্রথম প্রথম আরবদের উপর অ প্রতিহত 
প্রভাব বিস্তার করে, তাই প্রথম মুসলমান বিগ্ভোৎসাহী নৃপতি 
এবং বিদ্বানদের দৃষ্টি পড়ে গ্রীক সভ্যতার দিকে । বিদ্যোৎসাহের 
এবং বিজ্ঞান আলোচনার প্রথম যুগ হলেও» শুধু ভাষান্তর 
করাই যে তাদের জ্ঞান-চ্চার একমাত্র নিদর্শন এমন মনে 
করবার কোন কারণই নাই। বিজ্ঞানে তাদের নিজেদের দান 
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খুব কম হলেও বিশেষ উপেক্ষণীয় নয়। খলিফা নর শুধু 
বিদ্যোত্পাহীই ছিলেন না, তিনি নিজেও রীতিমত বিজ্ঞাণের চা 
করতেন। জ্যোতিষ, রসায়ন ও চিকিৎসাশান্স ছিল তার অতিশয় 
প্রিয়। রসায়নশান্ত্রে তার প্রতিভার পরিচয় রাসায়নিকদের 
সাধনার ধন স্পর্শমনির আবিষ্কারের সঙ্গে তার নাম জড়িত 
হওয়াতেই পাওয়া যায়| তিনি নাকি স্পর্শমনি আবিষ্কার করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন, এবং তার ব্যবহারে ত্বরণ প্রস্তৃতেও সফলকাম 
হন; এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রসায়ন বিভাগে করা 
যাবে। স্পর্শমনি আবিষ্ষারে খলিফা খালেদ কতটা সফলকাম 
হয়েছিলেন, সে বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়, আসল কথা মুসলমান 
বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও প্রতিভার অভাব ছিল না। বিস্তারিত 
আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাদের প্রতিভার দান 
পূর্বেকার গ্রীক, ভারত এবং চীনের দানকে অনেকটা নিষ্্রভ 
করে দিয়েছিল । এগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান করলে স্বতঃই 
মনে হয় যে, কারা গ্ভ ভে (02108. 02 ৬৪৫) মুসলমান 
বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন, তা মোটেই 
প্রামাণ্য নয়।* তার মতে গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান প্রতিভা, 
কল্পনার মহত্ব, এবং কাষকুশলতা মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে 


++. $$০ 10050 10091 €006০৮ 60 2110 21101150116 41203, 
016 9810)6 10৮৮6160]1 £5111013, 0116 59100 0116 01501617010 
1171201170010105 016 52176 01151702110 0 010121065, 0720 ও 
10621 210)0116 006 0266155. “175 1555905 ০0£ 19191. 
17401660105 ৩11 4. 41000910, 0,376. 
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আশা" করা উচিত নয়: কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা 
করলে'বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এ উক্তির মধ্যে অনেকখানি 
অসত্য লুক্কায়িত আছে | 

প্রায়ই দেখা যায়, যে সমস্ত জাতি এক সময় খুব উন্নত 
ছিল, একবার অধঃপতন হওয়ার পর আর কোন দিনই তারা 
তেমন উন্নতি করতে পারে নাই । অনেক স্থানেই, একবার 
অধুপতনের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞানের অতল অন্ধকারে তার৷ 
নিমজ্জিত হয়ে গেছে) হয়ত বা চিরকালের জন্যই ; রয়েছে শুধু 
পূর্বেকার ম্মৃতিটুকু। উদাহরণ স্বরূপ চীন ও ভারতের কথা 
উল্লেখ কর! যায়। পূর্বেকার গৌরবের দোহাই দিয়ে যে বেশী 
দিন চলে না সে জ্ঞানটুকুও তারা হারিয়ে ফেলেছেন। সকল 
নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে । এই প্রাকৃতিক নিয়মেরও তেমনি 
ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে মেসোপটেমিয়ার বেলায় । আরবের 
ধুসর মরুভূমি এবং পারস্তের গোলাব কাননের মধ্যে তাইগ্রীস 
ইউফ্রেটিস নদী বেষ্টিত এই উর্বর ভূখণ্ড খুষ্টজন্মের বহু পৃবে 
বিজ্ঞানের লীলাভূমি ছিল। আবার প্রায় পাচ হাজার বৎসর 
পরে ইসলামের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত বৈজ্ঞানিকগণের সাধনার 
পীঠস্থানও হয় এই তাইগ্রীস ইউফেটিস বেষ্টিত মনোহর ভূখণ্ডের 
মধ্যেই । ব্যাবিলনিয়ানদের দিন-পঞ্জী রাখার পদ্ধতি দেখে 
মনে হয় তাদের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা খুষ্টজন্মের প্রায় ছয় 
হাজার বৎসর পূর্বেই 5700 ৪. ০) আরম্ত হয়েছিল। কতদিন 
পরে এ জ্ঞানপিপাস৷ নির্বাপিত হয়ে পড়ে সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু 
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জানা যায় না। তবে ইসলামের আবির্ভাবের নর্ুটবতা 
পুর্বকান্ধল যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন নিদর্শনই এখানে রি না 
সে এঁতিহাসিক সত্য । পুনর্বার অনুপ্রেরণা জাগে আব্বাসীয় 
বংশের খলিফা আলমনস্থরের (912--774-5 4১. 70.) 
রাজত্বকালে অষ্টম শতাব্দীতে । 

মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান-আলোচনা করবার প্রথম 
অনুপ্রেরণা আসে গ্রীক সভ্যতা থেকে সে কথা আগেই বল 
হয়েছে । গ্রীক সভ্যতার উত্স ছিল আলেকজেন্দ্রিয়া ও কতিপয় 
সিরিয়ান নগরীতে ; তাদের জ্ঞান-শিষ্যদের জ্ঞানবিজ্ঞানের 
আলোচনার স্থান হয় তাইগ্রীস ইউফরেটিস নদীর তীরে অবস্থিত 
কুকা ও বসরাতে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই কুফা 
ও বসরা দর্শন ও সাহিত্য-চার জন্য বিখ্যাত ভয়ে উঠে। 
নুসলিম রাজ্যের অন্য কোথাও তখন এ বিষয়ে এত উন্নতি হয় 
নাই | ইসলামদীক্ষিত জ্ঞানানুরাগী পণ্ডিতগণ তাদের শিষ্যবর্গ 
নিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় রত হন্‌। অবশ্য প্রথমে তার৷ 
অন্যান্য দেশের মত সাহিত্যের উপরই বেশী নজর দেন, পরে 
দর্শন আলোচনা আরম্ভ করেন। কুফা ও বসরাতে দর্শন ও 
সাহিত্য নিয়ে বেশ প্রতিযোগিতা চলত, এ সবগুলিরই উপর 
গ্রীকসভ্যতার অপ্রতিহত প্রভাব দৃষ্ট হয়। দশম শতাব্দীর শেষ 
ভাগে খালেদ ইবনে আহমদ নামক বসরার একজন পণ্ডিত 
একখানি গ্রীক-আরবী অভিধান প্রণয়ন করেন, এই অভিধান 
থেকে আরবী দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর গ্রীকের প্রভাব 
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তে উপলব্ধি করা যায়। গ্রীকদের বৈজ্ঞানিক নামগুলি 
এই অভিধানে সুন্দর ভাবে আরবীতে অনুদিত করা হয়েছে | 
তখনকার দিনে গুপপত্তিক দর্শনকে তিনভাগে ভাগ করা 
হোত : প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, খোদাতত্ব জ্ঞান এবং এতছৃভয়ের 
মধ্যে স্থান ছিল অঙ্কশান্ত্রের। আরবীয় পগ্ডিতগণ অস্কশাস্স্ের 
প্রচলিত সংজ্ঞাঞ্চলিকে গ্রীক নামের সঙ্গে অর্থের সাদৃশ্য রেখে 
আরবীতে অনুবাদ করেন, এর অনেকগুলি আজ পর্যন্ত 
অঙ্ক-শান্দে বিরাজমান আছে । অস্কশান্ত্রকে চার ভাগে ভাগ 
করা হোত; (১) অঙ্ক (এলমুল আদাদ, 21100102610 ), 
(২) জ্যামিতি (হান্দাসা ), (৩) জ্যোতিবিগ্ঠা ( এলমুল হায়া 
930:018000% ), (৪) গান ( মুসিকি ) ইউরোপীয় মধ্যযুগের 
009071৮181-এ যে সপ্তম্ুকূমার বিদ্যার উল্লেখ কর! হোত, 
এগুলি তাদের মধ্যে অন্যতম । 

তাইগ্্রীস ইউফ্রেটিস নদীদ্য়ের তীরব্তা স্থানেই ইসলাম 
প্রবর্তনের পর প্রথম জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা সুরু হয়। নদীর 
অবস্থিতি, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে বোধ হয় মানুষের মনের 
মধ্যে একটা আগ্রহ জাগিয়ে তোলে | মুসলিম সভ্যতার জ্ঞান 
বিজ্ঞানের উৎসের সঙ্গে ভারতের পূর্বেকার উন্নত যুগের সমালোচন৷ 
করলে, এ ধারণাকে নিতান্ত অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে 
না। তারতেও পূর্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনার স্থান ছিল 
নদী মাতৃক প্রদেশ সমূহে, এবং নদীর তীরে অবস্থিত তদানীন্তন 
নগরী সমূহে । এখনকার সঙ্গে তুলনা করা হয়ত চলবে না, 


বিজ্ঞানে মুসলমানের দান ৯ 


এখনকার মত বাণিজ্যের অবাধ প্রসার ও গতি এবং /র জন্য 
অপরাপর স্থান সমুহের সঙ্গে সহজ সংযোগ যে" সেকালে 
ছিল না সে স্বতঃসিদ্ধ। নানা সুবিধার জন্তেই জ্ঞানবিজ্ঞানের 
লীলাভূমি হয়ে উঠছিল নদীতীরবতাঁ নগরীসমূহ | কুফা ও বসরা 
সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে জ্ঞানের আলোচনাকেন্দ্র হিসাবে 
মুসলিম জগতে প্রাধান্য লাভ করলেও, খাঁটি বিজ্ঞানের আলোচনা 
এখানে তেমন কিছুই হয় নাই | সাহিত্য ও দর্শনই এখানকার 
স্থধী সমাজকে মাতিয়ে তুলেছিল। ইসলামীয় দর্শন, ধর্মশাস্ত্রের 
ব্যাখ্যা, আরবী সাহিত্যের উন্নতি, কুফা ও বসরা নগরীর সহিত 
নান৷ ভাবে সংশ্লিষ্ট; কিন্তু বিজ্ঞানের বিশেষভাবে আলোচনা 
প্রথম স্ুুরু হয় বাগদাদ নগরীতে | হারুন-অর-রশিদের বাগদাদ, 
আরব্য "উপন্যাসের সহতআ্র রজনীর বাগদাদ, জগতকে শুধু সাহিত্য, 
কল্পনার খোরাঁকই দেয় নাই, বিজ্ঞানেও এর দান আজকালকার 
সভ্য জগ নত মস্তকে স্লীকার করে নেয়। 

বিজ্ঞানে মুসলমান মনীষীদের দানের কথা আলোচনা করতে 
গেলে প্রথমেই মনে পড়ে আরবী ভাষার কথা | শুষ্ক মরুভূমির 
ততোধিক শুষ্ক বাতাস এ ভাষাকে পারস্তের গোলাপ কাননে 
লালিত পালিত পারসী ভাষার মত মোলোয়েম মনোমুগ্ধকর হতে 
দেয় নাই। আরবী ভাষায় কবিতার অভাব নাই। ইসলাম 
প্রবতনের পূর্বে এবং পরেও এখানে শুধু কবিতারই স্থান ছিল 
বলা চলে, তবুও এর ভাষ! যে কবির মত নমনীয় রমণী সুলভ 
হতে পারে নাই, এ হয়ত কেউ অস্বীকার করবেন না। 
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জর ঈগল যেমন প্রাণ খোলা আনন্দে, কবির 
ভাষার পাঁয়ের তলায় দিগন্তে বিলীন মরুভূমির উপর দিয়ে, 
কল্পনায় বিভোর হয়ে না থেকে বাস্তবেরও সন্ধান করে, এর 
ভাষাও তেমনি | সে ভাষা কবির কাব্যকে যেমন অতুলনীয় 
করে তুলেছে, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বিজ্ঞানের নীরসতার সঙ্গে 
তার নীরসতাকেও তেমনি বেশ খাপ খাইয়ে দিয়েছে । আরবী 
ভাষার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলি অধুনা প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার 
চেয়ে কোন অংশে কম ত নয়ই, বরং অনেক স্থানেই উন্নত বলেই 
মনে হয়। 

প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে আরবী ভাষাই বোধ হয় সব চেয়ে 
বেশী সংযম ও প্রকাশশীলতা দাবী করতে পারে। বিজ্ঞানের 
তথ্য গুলিকে যে ভাষায় খুব সংক্ষেপে অথচ ভাবপূর্ণভাবে "প্রকাশ 
করা যায় সেই ভাষাই বিজ্ঞানের পক্ষে তত বেশী উপযোগী । 
এদ্দিক দিয়ে আরবী ভাষাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষাগুলির 
মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বলে মেনে নিতে অন্দীকার করবার 
উপায় নাই | ছোট ছোট আরবী শন্দগুলি যে অনেক ভাবব্যঞগ্জক 
সেকথা ভাষাবিদ মাত্রেই স্বীকার করবেন কিন্তু এর মাধুধ্য 
হোল যে সেগুলোর অর্থ প্রচ্ছন্ন নয়। আরবী ভাষাশিক্ষার্থার 
পক্ষে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধাতৃগত বিভিন্ন অর্থ জানাও 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এ জন্যে ভাষা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 
বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থও শিক্ষার্থীর মনে স্বম্পষ্টরূপে 
ধারণাব্ধ হয়ে পড়ে, সে শব্দগুলির বেজ্ঞানিক ব্যাখ্য। 
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আর নূতন করে শিখবার প্রয়োজন হয় না। ই মুল 
থেকে বিভিন্ন অর্থ নিয়ে বহু শব্দ গঠন করবার" উপযোগী 
হিসাবে এর সমকক্ষ ভাষা খুব কমই আছে বলা চলে। 
একটা উদাহরণ থেকেই কথাটা ভালভাবে বুঝা যেতে পারে। 
পুবেকার চিকিতসকদের মতে শোথ (1)19955) হয়ে 
থাকে অত্যধিক পানের জন্যেই। সেই হিসেবে আরবীয় 
চিকিতসকেরা এর নামকরণ করেন “ইসতিস্কা” বা পানের 
আকাঙ্খা, আর এই ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের নাম দেন 
“মুস্তাসকি” বা যে এই পানের আকাঙ্খা! থেকে ভূগছে 
ছুইটি শব্দই মূল ধাতু “সাকা”--সে পান করতে দিয়েছিল] 
থেকে উৎপন্ন । আরবীয়েরা নিজেরাও এই ভাষা নিয়ে খুবই 
গর্ব 'করেন। আরবী ভাবাভাষী পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গেই 
বলবেন “আলভামদো লিল্লাহেল্লাজি খালাকাল লিসানাল 
আরাবীয়া আহসানিয়ান কুল্পে লিসান”__সেই খোদাতালার 
সব” প্রশংসা যিনি আরবী ভাষাকে সমস্ত ভাষার শ্রেষ্ঠ করে 
স্ষ্টি করেছেন |% 

যেখানে পুথিবীর সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করে জীবিকা অর্জন 
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করতে হস্ত, সেখানে মানুষ কল্পনাবিলাসী কম হয়। তাদের 
কল্পনার খোরাক থাকে বাস্তবের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত 
হয়ে, তারা হয় কাজের লোক। অদরকারী অতিশয়োক্তি 
তাদের থাকে কম। একথা আরবীয়দের সম্বন্ধে খাটে । আরবী 
কাব্যে তাই রামায়ণ মহাভারতের দশাননঃ হনুমান, ঘটোত্কচের 
সন্ধান কম পাওয়া যায়, তাদের কাব্যেও বাস্তবের ছ্োয়াচ 
লাগান। এই বাস্তবতা বেশী করে দেখা দিয়েছে বিজ্ঞান 
আলোচনায় | ভারতের প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের, অন্ততঃ 
অস্কশান্ত্রের আলোচন! সমস্ত কিছুই কাব্যে হয়েছে । বেদের 
শ্লোকের বেদাঙ্গ, আর্ধভট্রের দশগীতিকা, সুলভ স্থত্র প্রভৃতি 
সমস্তই শ্লোক আকারে গাথা । এতে মনে হয় বিজ্ঞানকে 
একদিকে খাট করা হয়েছে । কাব্যে অতিশয়োক্তি থাকবেই, 
এই অতিশয়োক্তি ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞানেও ঢুকে গেছে । 
কল্পযূগ, ব্রহ্মার মুহুর্ত ইত্যাদিতে বড় বড় সংখ্যার কল্পনায় 
কাব্যের হ্রোয়াচ বিজ্ঞানের বাস্তবতাকে অনেক স্থানেই খর্ব করে 
দিয়েছে। তার! যে কথাটা বলতে চেয়েছেন, সংক্ষেপে সারটুকু 
না বলে, কাব্যের সাহায্যে তাকে ফাপিয়ে বড় করে তুলেছেন। 
কবির দেশ, যুগে যুগে কাব্যের যা আদর, সেটা বৈজ্ঞানিকদের 
উপরও কটাক্ষপাত না করে পারে নাই । বৈজ্ঞানিকগণও সে কটাক্ষ 
উপেক্ষা করতে পারেন নাই। কাব্যের মোহ যে তাঁদিগকেও 
বিচলিত করেছিল, বিজ্ঞানের আলোচনায়ও কাব্যের স্পর্শ দেখে 
সেই কথাই মনে হয়। তবে সংস্কৃত সাহিত্য যে খুবই উন্নত 


বিজ্ঞানে মুসলমানের দান ১৩ 


ছিল, বৈজ্ঞানিক শ্লোকগাথা থেকে সে বিষয় রঃ 
প্রতীয়মান হয়। নীরস বিজ্ঞানকে সরস করে তুলবাধ্ধ প্রচেষ্টা, 
সাহিত্যের এবং বৈজ্ঞানিকের উভয়েরই বিশেষ কৃতিত্বেরেই 
নিদর্শন, ত৷ ছাড়া এতে মুখে মুখে বৈজ্ঞানিক শ্লোকগুলি শিখে 
নেবার পক্ষেও খুবই সুবিধাজনক । তবুও পরবর্তাঁ যুগে এর প্রসার 
এবং প্রচার হয় নাই বা হতে পারে নাই, বোধ হয় অনেকটা 
কাব্যের অতিশয়োক্তির জন্তেই । '্ীক বিজ্ঞানের সম্বন্ধেও এই 
অতিশয়োক্তির কথা প্রযোজ্য । যদিও গ্রীক বিজ্ঞান-সাহিত্যে 
কাব্যের প্রাছুর্ভাব কম; তবুও তারা কল্পনায় কম যান নাই । গ্রীক 
দেবদেবী, এতিহাসিক সমস্তাসমৃহ বিজ্ঞান ও সাহিত্যে এমন 
ভাবে ভর করে আছেন যে, এদের তাড়িয়ে আসল বিজ্ঞানের 
খোজখরর নেওয়া বড়ই কঠিন হয়ে পড়ে । আক পণ্ডিতদেরও 
বৃহ গণিতিক সংখ্যার প্রতি একটা অসম্ভব রকমের আসক্তি 
দেখা যায়; আরকিমেডিস (১1:00100০9০5) এর পশুর সমস্ত। 
(০৪0012 17091015100) বালুকা-গণক (১৪10. 72015097001, বা 
872] 27:105)১ সামো অধিবাসী আরিষ্টারকাস (41150101005) 
এর বৃহণ্বর্ধ (09199 5৪21) প্রভৃতি গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের বৃহ 
গণিতিক সংখ্যাপ্রীতির পরিচয় দেয় । 

ভারত এবং গ্রীকের জ্ঞানশিষ্য আরবেরা কিন্তু গুরুদের এই 
কাব্যাসক্তি ও বৃহ সংখ্যাগ্রীতির প্রভাব একেবারে কাটিয়ে 
গেছেন। এ তাদের অমিশ্রিত নবজ্ঞান প্রবর্তক অপুর প্রতিভারই 
পরিচায়ক । আরবীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনা বিজ্ঞানের মতই 
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টা) ৷ বৃহত বৃহ কল্প যুগের কল্পন। তাদের অস্কশাস্ত্রে বিশেষ 
স্থান পায়'নাই। শুঞ্ষ, নীরস, তদানীন্তন জ্ঞানলব্ধ নাতিবৃহত 
জ্যামিতিক ও বীজগণিতিক সংখ্যা নিয়েই তাদের কারবার 
হয়েছে । সেই জন্তেই অন্কশান্ত্রে তাদের দানও হয়েছে অতুলনীয় । 
অন্কশাস্ত্র ছাড় বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে, এ দৃঢ় মানসিক 
শক্তির অভাব দেখা যায়। সে দিকে তার! গুরুদের প্রভাব 
এড়িয়ে যেতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। অন্যান্য বিভাগে 
সাহিত্যিক রূপ এবং অলঙ্কারের এত অধিক আশ্রয় নেওয়া 
হয়েছে যে, আসল বক্তব্য তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া মুক্ষিল। 
বেশীর ভাগই হয়েছে রসায়ন বা কিমিয়া বিভাগে । মনে হয় 
স্পশ-মনির লোভকে তারা কেউ তেমন সংবরণ করতে পারেন 
নাই। পাছে অন্ত কেউ তাদের আয়াস লদ্ধ ভ্ঞানটুকুকে আয়ন্ত 
করে নিয়ে ফাকি দিয়ে স্পশমনির আবিষ্ষার করেন, হয়ত 
এমনি একট! হুর্বল ধারণা অহেতুক একট! ঈর্ধাকে তাদের মনের 
মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল এবং সে সম্ভাবনাকে যতদূর সম্ভব অসস্ভব 
করে তোলবার জন্য তারা সাহিত্যিক রূপ এবং অলঙ্কারের 
আশ্রয় নিয়েছিলেন এই বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যে ৷ এ ধারণা 
সত্য নাও হতে পারে । হয়ত অন্তান্ত দেশের মত সাহিত্যিকের 
আদরের জৌলুস তাদের মনেও একটা ধাধ। লাগিয়ে দিয়েছিল 
এবং স্ইজন্যেই বৈজ্ঞানিক হয়েও তারা সাহিত্যের প্রভাব কাটিয়ে 
উঠতে পারেন নাই | যদি অস্কশাস্ত্রের মতই বিজ্ঞানের অন্যান্য 
বিভাগেও সাহিত্যের অহেতুক প্রভাব ঢুকতে না দেওয়া হোত, 
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তা হলে তাদের আয়াস লব্ধ জ্ঞান যে আরও সমাদর ও নি 
পেত*সে কথ! অস্বীকার কর! চলে না কোন প্রকারে । রূপ 
ও অলঙ্কারের খোলস ছাড়িয়ে আসল নগ্ন মৃতি বের করতে 
পারলে দেখা যাবে বিজ্ঞানের রত্বগুলোকে কেমন করে সাহিত্যের 
সরস জগ্জালে আবরিত করে রাখা হয়েছে । 

ইসলামের আবির্ভাবের পূবেও যে আরব পারস্তে বিজ্ঞানের 
কিছু কিছু চর্চা চলত পরবতীঁকালে বিদ্টোৎসাহী মুসলমান 
নরপতিদের আলয়ে পারসী ও ইহুদী বৈজ্ঞানিকদের উপস্থিতিতেই 
সে বিষয় প্রমাণিত হয়। পারসী সাহিত্যের প্রতি দৃক্পাত করলে 
মনে হয়, ইসলাম আবির্ভাবের পুর্ববীকালের পারসীকের 
বিজ্ঞান-চর্চার সঙ্গে উত্তরকালের মুসলমানদের বিজ্ঞান-চ্চার এক 
নিকট সম্বন্ধ বর্তমান। শুধু যে সিরিয়ান ভাষা থেকেই বেজ্ঞানিক 
গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল তা নয়, সাসানিয়ানদের আমলকার 
পরসী ভাষা! পেহলবী থেকেও অনেক গ্রন্থ আরবীতে অনুদিত 
হয়। তন্মধ্যে সাসানিয়দের রাজত্বের শেষভাগে সম্পাদিত “জিকই 
সাতরো৷ আয়ার” (আরবী-জিজ আলশাহী বা জিজ আলশাহরীয়ার) 
[২952] 95000000010] 06019 অন্যতম । আলমনম্থুর, 
আলমামুনের বিদ্বান-সভায় ও অনেক পাঁরসী ও ইহুদী বেজ্ঞানিক 
ছিলেন। তার! অনুবাদ ও মুসলমানদের বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে 
যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন । তদানীন্তন জ্যোতিবিভ্ঞান ফলককে 
(950:017010109] (916) পারসী ভাষায় জিক বা “জিজ' বল! 
হোত, উত্তরকালেও এই শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। এ সমস্ত 
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অনুধাবম করলে মনে হয় ইসলামের পূর্বেও পারস্তে বিজ্ঞানের 
চ্চ1 ছিল? গ্রীক ব্যতীত অন্য যে দেশের প্রভাব মুসলমানদের 
উপর কার্ধকরী হয়, সে হল ভারতবর্ষ । মুসলিম বৈজ্ঞানকদের 
অন্কশান্ত্রের মধ্যে জ্যোতিবিজ্ঞানে (850:0100105) এ্রীক প্রভাব 
বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু ভারতবর্ষের দান ছিল 
বীজগণিত ও অস্কে। বীজগণিত গীকদের নিকট এক প্রকার 
অপরিজ্ঞাতই ছিল। গ্রীক অঙ্কশান্্বিদ্দের মধ্যে আলেক- 
জেন্দ্রিয়ার অধিবাসী ডাওফেন্টেরই (1)10101)917005) যা নাম 
পাওয়া যায় বীজগণিতের সঙ্গে । ডাওফেণ্ট ছাড়া অন্য কোন 
পণ্তিত এবিষয় নিয়ে তেমন কোন চর্ট। করেন নাই | গ্রীক 
পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে কেমন নানারূপ সমস্তার সঙ্গে 
বিজড়িত করতেন সে বিষয় ভাওফেণ্টের জীবনী থেকেই কিছু 
বোঝ! যায়। জীবনীকার আয়ুক্ষাল সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন, 
ডাওফেন্টের বাল্যকাল তার জীবনের এক-যষ্ঠাংশ, তারপর 
দ্বাদশাংশের এক-অংশের পর তার দাড়ি গজায়, তারপর এক- 
সপ্তাংশে তিনি বিবাহ করেন, বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে তার 
এক পুত্র জন্মে | পুত্র পিতার বয়সের অর্ধেককাল জীবিত ছিল, 
এবং পিতা পুত্রের চার বসর পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন | এ 
থেকে বোঝ যায় ষে, তিনি ৩৩ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন এবং 
৮৪ বসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন | 

মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ গ্রীক-বিজ্ঞানকেই ভিত্তি করে 
বিজ্ঞানের আলোচন। সুরু করেন। তারা যদি বিজ্ঞানের আর 
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বিশেষ কোন উন্নতি না করে, শুধু তাদের সংরক্ষণ এবং 
অন্ুসন্থিৎসার ফলপ্রন্থত শতাব্দীকাল পূর্বেকার বিএ্ৃতপ্রায় 
গ্রীক-বিজ্ঞানের অনুবাদ করেই রেখে যেতেন, বিজ্ঞানে তাদের 
নিজেদের মৌলিক দান কিছু নাও থাকত, তাহলেও তাদের 
আয়াস, অনুসন্ধিতসা, শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ গ্রহণে 
ধর্মনিবিশেষে অপক্ষপাত কার্ধের জন্য, জগতকে তাদের নিকট 
চিরণী হয়ে থাকতে হোত । শ্রীক-বিজ্ঞানের নামগন্ধও যখন 
বিলুপ্তপ্রায় তখনই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের আবির্ভাব, ও 
পূর্বেকার জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুসন্ধান, বিজ্ঞান জগতে বিধাতার এক 
আশীবাদই বলতে হবে। মুসলমানদের পুর্বে বিজ্ঞান অজ্ঞানের 
অন্ধকারে নিমজ্জমান প্রায়। গ্রীকদের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের 
অনেকগুলিই অধুনা লুপ্ত। আরবী অনুখাদই শুধু পূর্বেকার 
বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফল জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছে বস্তরতঃ 
মুসলিম মনীষী এবং নুপতিগণ, এদিকে মনোনিবেশ না 
করলে জগতের বেগ্ঞানিকদের বিজ্ঞান-গবেষণা আবার গোড়া 
থেকে আরন্ত করতে হোত । এপোলোনিয়াস (400110- 
1১145) এর ০070105, মেনিলম (1৬110910995) এর গোলক 
(501601০3) বাইজেনটাইনের ফিলো (0017119) এএ বায়ুবিজ্ঞান 
(07790079005) প্রভৃতি গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত ; আরবী অনুবাদ গুলিই 
তাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে । মোট কথা গ্রীকবিজ্ঞানে- 
এত উন্নতির সাক্ষ্য হিসাবে রয়েছে শুধু মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের 
অনুবাদ কাধ এবং তারই উপর নির্ভর করে ইউর্ধোপের 
২ 
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বর্তমা* বৈজ্ঞানিক অভিযান | মুসলমানগণ যখন পুরাতন 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অনুবাদ এবং নব নব জ্ঞান আহরণে নিযুক্ত, 
খুষ্টীয় ইউরোপ তখন অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ইউরোপে 
তখন চলছিল অসভ্যতার অভিযান, বর্বরতার চরম নিদর্শন, 
ধর্মের নামে মানুষের জ্ঞান-পিপাসাকে পন্থু করে দিয়ে ধর্মের 
স্থক্পাতিসৃম্স্ম বিশ্লেষণ। 

মুসলিম মনীষিগণ যে সময় বিজ্ঞান সাধনা আরম্ভ করেন তখন 
যে বিজ্ঞানের চর্চা করা আজকালকার মত এত সহজসাধ্য 
ছিল না সে অবিসম্বাদী সত্য। প্রথমত; আজকালকার মত 
অন্য দেশের জ্ঞান ভাগারের সন্ধান পাওয়ার কোন স্তুবিধাই 
ছিল না, তা ছাড়া মুদ্রনের অভাবে কোন ্রন্থই প্রচার লাভ 
করতে পারত না। বিজ্ঞানের ছাত্রদের হাতে লিখে নিয়ে 
পুবেকার বিজ্ঞান গ্রন্থগুলিকে নিজেদের সম্মুখে ধরে রাখতে 
হোত, আর এক অন্তুবিধা ছিল এই সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহের | 
এ ছাড়া নানা রকম ভাষা শিক্ষা করবার কঠোর পরিশ্রম সহ্য 
করতে হোত। এই সমস্ত বিবেচনা করেই আলবেরুনী 
( আবু রাইহান আলবেরুনী ৯৭৩-১০৪৮ ) বলেছেন, “প্রথম 
জীবনে উপযুক্ত শিক্ষা, নানা ভাষা জ্ঞান, সুদীর্ঘ জীবন, দীর্ঘ 
ভ্রমণের, গ্রন্থ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের নিমিত্ত অর্থ ও সামর্থ এই 
সমস্ত বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় । আমাদের 
দিনে কোন এক জীবনে এ সমস্তের একত্র সমাবেশ খুব কমই 
দেখা 'ষায়। আমাদের কাজ হবে পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের। 
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কার্ধগুলিকে সংরক্ষণ করা এবং যতদূর পারা যায় "চাদের 
অসম্পূণ্চ গবেষণাকে সম্পূর্ণ করা । যে এর বেশী কিছু" করতে 
যাবে, সে শুধু নিজেরই ধংস করবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য 
অনেক কিছুরই ধংস হবে|” আলবেরুনীর এ সমস্ত কথ৷ 
তার অতি বিনয়ের পরিচয় মাত্র। মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণের 
বিজ্ঞানজগতে দান, তার কথা মত যতটুকু হওয়া উচিত ছিল, 
আসলে হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী । নানা রকম অন্ুবিধা 
এবং সঙ্গে সঙ্গে খুব কম সুযোগ পেয়েও তারা বিজ্ঞান-জগতে যে 
পরিবতন এনেছেন সে শুধু আশ্চর্ষজনকহ নয়, অতীব বিস্ময়কর 

মুসলিম বেজ্ঞানিকদের অন্ুবিধা অন্ততঃ অর্থের দিক দিয়ে 
যে কত ছিল মে বোঝা যায় তদানীন্তন গভর্ণমেন্টের বাজেটে 
শিক্ষাবিভীগের ব্যয় বরাদ্ধ থেকে। আজকালকার অধ্যাপকগণের 
একজনের সমান মাইনেও তখনকার সমস্ত শিক্ষা বিভাগের 
জন্য বরাদ্ধ হোত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । প্রত্যেক 
মুসলিম রাজ্যেই বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিকদের জন্য ব্যয় বরাদ্দ 
ছিল বটে, কিন্ত তার্দিগকে রাজ্যের অন্য কর্মচারীদের মত তেমন 
দরকারী মনে করা হোত না বলেই ধারণা হয়। বাদীর যেমন 
কদর ছিল বিদ্বানের কদর তেমন ছিল না, বক্তৃতা শক্তিকে 
অসম্ভব রকমে সমাদর করা হোত। হয়ত এখনকার মতই 
মুখে ধারা যত চীগকার করতে পারতেন, গভর্ণমেন্টের দৃষ্টিও 
তারাই তত বেশী আকর্ষণ করতেন। খারা নীরবে নিজেদের 
সাধনায় লিপ্ত থাকতেন, তাদের দিকে খুব কম লোকেরই 
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নজর খ্ড়ত, অন্ততঃ যে সব নীরব করা ধর্মশান্ত্র বা রাজনীতি 
চর্চা না করে অন্যদিকে মন দিতেন | ইবনে আত্তাবের বর্ণনা 
থেকে জানা যায় যে একজন বিদ্বানকে ব্যাকরণ, ছন্দপ্রকরণ, 
অঙ্ক কোরাণ ও সাহিত্য শিক্ষাদানের নিমিত্ত মাসিক ষাট 
দেরহামে ( দেড় পাউগ্ড বা প্রায় কুড়ি টাকা) পাওয়া যেত 
কিন্ত সেই শিক্ষক যদ্দি বাগ্মী হতেন তা হলে এক হাজার 
দেরহামেও তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। খলিফা আলহাকিম (৯৯৬- 
১০২১) কায়রোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যে বিগ্ভাগার নির্মাণ 
করেন তার বাধিক বায় বরাদ্দ ছিল ছু'শ সাতান্ন দিনার ( একশ 
সাড়ে আটাশ পাউণ্ড বা মাত্র সতরশ টাকা )। এর মধ্যে নববই 
দিনার ব্যয় হোত পাঞ্ডজলিপি নকল করবার জন্কে, এবং তেষটি 
দিনার লাইব্রেরীয়ান, অন্যান্ত কর্মচারী ও আসবাবাদির জন্য 
ব্যয় হোত । দেখা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র 
একশ চার দিনার । কিন্তু মিশরের প্রধান কাজী পেতেন, কারুর 
কারুর মতে, মাসিক চার হাজার দেরহাম (প্রায় আশী 
পাউণ্ড ) কেউ কেউ বলেন তার বেতন এর চেয়েও বেশী ছিল; 
তিনি দেনিক সাত দিনার বা প্রায় পঞ্চাশ টাকা পেতেন। 
অর্থের এমন অপ্রাচুর্ষের মধ্যেও ধীরা বিজ্ঞানের সাধনায় 
জীবনপাত করেছেন, শুধু অনর্থক জীবনপাতই করেন নাই 
বরং বিজ্ঞানকে রত্রুসস্তারে পুর্ণ করে মুসলিম জগতকে 
সমস্ত পৃথিবীর চক্ষে গৌরবময় করে গিয়েছেন, তাদের সে 
সাধনার মূল্য আজ কে দিবে? 
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মূসলমান আমলে রীতিমত ভাবে বিজ্ঞান-চর্চা প্রথ"। সুরু 
হয় বাগদাদ নগরীতে. আববাসীয় খলিফা আলমনম্ুরের রাজত্ব 
কাল থেকে । ওম্মীয় বংশের রাজত্বকালে বিজ্ঞান-চ্া কতদূর 
হয়েছিল, তার বিস্তুত ইতিহাস এখনও পাওয়। যায় নাই | দেশে 
দেশে, মসজিদে, লাইব্রেরীতে যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি রয়েছে এখনও 
তার রীতিমত খোঁজ কর! হয় নাই। সেগুলোর মধ্যে যে কোন 
রতুরাজি লুকায়িত আছে তা কে বলবে? এক কনস্তাপ্তিনোপলে 
প্রায় শ'খানেক লাইব্রেরীতে হাজার হাজার পাগুলিপি বর্তমান ; 
তা ছাড় কায়রো, দামস্কাস, মনল) বাগদাদ, পারজ্তের অন্যান্য 
নানাস্থানে, ভারতবধে, স্পেনে, এখনও অনেক পাুলিপি আছে। 
সেগুলির খোৌঁজও হয় নাই, পুথিবীও তাদের পরিচয় পায় নাই। 
মধ্যে মধ্যে ছু একখানি করে বের হয় মার সমস্ত পৃথিবী অবাক 
বিস্ময়ে চেয়ে থাকে মুসলিম মনীযাঁদের জ্ঞান সাধনা দেখে । 
সমস্তগুলির অনুসন্ধান ভার পর এ সম্বন্ধে নিখুত ইতিহাস 
পাওয়া যাবে। 

বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে 
অন্কশাস্ত্রের কথা । বিজ্ঞানের মূল অহ্কশান্্র এবং বিজ্ঞানের প্রথম 
স্ত্রপাতও অন্কশাস্্স থেকেই । পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের 
সঙ্গে সঙ্গে যে তাদের “অস্কের' দরকার পড়েছিল সে কথা বিশ্বাস 
করবার জন্য প্রত্ুতাত্বিকের গবেষণার দরকার নাই । অবশ্য 
আজকালকার মত ধারাবাহিক প্রণালীবদ্ধ সুষ্ঠু কোন নিয়ম 
কিংবা আধুনিক অঙ্কশান্ত্রের প্রাথমিক আইনকান্বনও যে 
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প্রথমে প্রচলিত হয়েছিল এমন মনে করবার কোন কারণই নাই। 
তবে গণন। করবার একটা প্রণালী প্রথম থেকেই আবিষ্কৃত বা 
স্থিরীকৃত হয়েছিল মানুষের চিরন্তন কল্পনা শক্তির প্রভাবে ও অভাব 
বোধের তাড়নায় । অহ্কশান্সের ধারাবাহিক নিয়ম প্রণালী প্রথম 
যে কোথায় স্থিরীকৃত হয় সে সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জান! যায় না। 
মেসোপটেমিয়া অগ্রগণ্য তবার দাবীর পক্ষে যেমন কতকগুলি 
যুক্তির অবতারণা করে, তেমনি 'আবার মিশরও অন্য কতকগুলি 
যুক্তি দেখিয়ে তারই প্রথম হওয়ার দাবীকে জগত সম্মুখে 
তুলে ধরেছে। চীন এবং ভারতবর্ষ ও এ সম্বন্ধে পশ্চাৎ্পদ হয় নাই। 
তবে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে তাদের 
পূর্বাপর সংরক্ষণ অভ্যাসের জন্য পূর্বেকার কার্ধাবলীর অস্তিত্ব, 
এগুলি থেকে একটা এতিহাসিক তারিখ ঠিক করে নেওয়া 
সম্ভবপর । চীন এবং ভারতের বেলায় তেমন কোন প্রামাণিক 
এতিহাঁসিক তারিখ পাঁওয়৷ মুক্কিল। এদের প্রত্যেকের দাবীর 
মধ্যে যৌক্তিকতা, অযৌক্তিকতা যতই থাক না কেন, বিভিন্ন 
দেশের প্রাচীন অন্বশাস্ত্রের আলোচনা করলে দেখা যায় যে 
বিভিন্ন দেশ, অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগে উন্নতি 
করেছিল। সকলের মত এবং পথ ঠিক এক নয়। দেশের 
জলবায়ুর উপর মানুষের মানসিক অবস্থা যে অনেকখানি নি্র 
করে এ সমস্ত বিবেচনা করলে সে কথা বেশ ভাল ভাবেই 
প্রতীয়মান হয়। ভারত, আরব, পারস্ত প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের 
সভ্যতা ও আদর্শের সঙ্গে শীক, রোম প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
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দেশের সভ্যতা ও আদশের অনেক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হওয়ার 
কারণ» এই জলবায়ুর পার্থক্যেই সন্নধেশিত বলে মনে হয়। 
মানুষের আদি বাসস্থান এবং তাদের দেশ হিসাবে জাতিভেদ 
নিয়ে পণ্ডিতের এখনও গোলমাল করছেন, কেউ কেউ অঙ্কশান্ত্রের 
চর্চাকে ভিত্তি করে এর মীমাংসার একটা উপায় নিরূপণের চেষ্টা 
করতেও কম্থুর করেন নাই। 

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিম মনীষীদের মধ্যে নানা কারণে 
অঞ্চশাস্ত্র আলোচনা করবার মত মানসিকতার অভাব দেখা 
দিলেও নানা দিক থেকেই অগ্কশান্ত্র তাদের দেনন্দিন জীবনে 
এসে হান! দেয় নানা সমস্যার রূপ নিয়ে। এমনিতে অঙ্কশাস্ত্ 
আলোচনা না করলেও আশু প্রয়োজনীয় সমস্তাগুলির সমাধান 
করতে তাদের একটুও দেরী হয় নি। প্রথমেই এসে পড়ে সন 
তারিখ এবং পঞ্জিকার কথা | হজরতের মক্কা শরীফ থেকে 
হিজরতকে প্রথম প্রথম খুসলিমগণ কোন চোখে দেখেছিলেন 
বল! যায় না কিন্তু হজরতের মৃত্যুর পর একে কাজে লাগানর 
কথা তাদের মনে পড়ে । ফলে মৃত্যুর কয়েক বসর পরেই 
এই ঘটনা! মুনলিম জগতের সন তারিখ নিয় করবার জন্য 
ব্যবহৃত করা হয়। হিজরতের সতের বগুসর পরে হিজরী, সন 
হিসাবে গণনা! করবার শিয়মপন্ধতি প্রচলিত তয়। মুসলিম 
মনী'বগণ এ ব্ষিয়ে কি তৎপরতা দেখিয়েছিলেন এই সঙ্গে 
খুষ্টাীয় আব্দের প্রচলনের কথা বিবেচন। করলেই সে কথা উপলব্ধি 
করা যাবে! যীশুধুষ্টের মৃত্্যর পাঁচশত খতসর পরে যষ্ঠ 
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শতাব্দীর প্রথম ভাগে 10101255105 1105 কতৃকি এই 
অব্দটি প্রবতিত হয় কিন্তু দশম শতাব্দী পর্যন্ত এ স্ব সাধারণের 
সমর্থন পায় নি বা সন হিসাবেও প্রচলিত হতে পারে নি। 

কারুর কারুর মতে হিজরী সন ব্যবহার করবার প্রথা 
হজরতের জীবনকালেই স্থিরীকৃত হয়। এর স্বপক্ষে তারা 
কতকগুলি হাদীসের উল্লেখ করেন কিন্তু এই ভাদীসগুলির সততা 
সন্বন্গে সন্দেহ করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে । অন্য একদলের 
মতে হজরত আবুবকর (রাঃ) এর খেলাফতের সময় ইমেনের 
গভর্ণর ইয়ালা বিন ওমাইয় কর্তৃক প্রথম এটি সন হিসাবে 
ব্যবহৃত হয় কিন্ত এরও বিশ্বস্ত কোন প্রমান পাওয়া যায় না । 
যতদূর জান! যায় দ্বিতীয় খলিফ৷ হজরত ওমর (রাঃ) ই এটিকে 
প্রথম ৬৩৮-৩৯ খুঃ অন্দে সন হিসাবে প্রচলন করেন ; এর 
প্রচলনের কারণও ভোল তার শাসন সংস্কার ও রাজন্বের 
সুব্যবস্থা করবার আগ্রীহ। 

হজরত ওমর (রাঃ) রাজন্ব আয় ব্যয়ের স্চারুভাবে 
হিসাব নিকাশ রাখবার ব্যবস্থা করবার মনস্থ করাঁতেই তারিখের 
কথা উঠে পড়ে। রাজকীয় কাগজ পত্রাদিতেও তারিখের সমস্যা 
দেখা দেয়। রাজধানী থেকে প্রেরিত চিঠি পত্রাদিতে তারিখ 
ন! থাকার জন্যেও চারিদিক থেকে অভিযোগ আসতে সুরু করে। 
আলবেরুনীর মতে, এই তারিখ না থাকার জন্যেই আবু মুসা 
আল আশারী তিরস্কারের ভঙ্গীতে হজরত ওমরকে এক চিঠি 
লেখেন_-«“আপনি যে সমস্ত চিঠি পত্র পাঠাচ্ছেন তাতে তারিখের 


বিজ্ঞানে মুসলমানের দান ২৫ 


নাম গন্ধও নাই”। এই ভাবে নানা দিক থেকে তারিখ ও 
সনের, অত্যাবশ্যকতা দেখা দেওয়ায় খলিফা সবাইকে ডেকে 
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ কেউ হজরতের জন্ম তারিখ 
থেকে একটি সন প্রচলন করবার ব্যবস্থা করতে বললেন কিন্তু 
প্রস্তাবটি সববার মন:পুত হোল না| হজরত আলী (কঃ) তখন 
হিজরতের ঘটনা থেকে সন প্রচলন করবার প্রস্তাব করেন। 
হিজরতের পর থেকেই তজরতের রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ হতে 
থাকে । প্রস্তাবটিতে সববাই সানন্দে সম্মতি দিলেন | ফলে 
হিজরী সন রাজকীয় সন হিসাবে গৃহীত হওয়ার সিদ্ধান্ত হোল । 
এই সিদ্ধান্তের তারিখ নিয়েও কিছু কিছু মত ভেদ দেখা যায়। 
কারুর মতে হিজরতের ষোল বশসর পরে, কারুর মতে আঠার 
বসর পরে খলিফা এই সিদ্ধান্ত করেন_-তবে অধিকাংশের মত 
হোল সতের বৎসর । 

হিজরতের ঘটনার বৎসরকে সনের প্রথম ব€সর বলে ধরা 
হোলেও তারিখকে কিন্তু বুসরের প্রথম তারিখ বলে ধরা গেল 
না। অব্দ প্রচলন হবার পূর্বেই কোরাণ শরীফে দিন পঞ্জী 
রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে_মোহাররম মাসই বগসরের 
প্রথম মাস। তাই ৬২২ খঃ অব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর হিজরতের 
তারিখ হোলেও হিজরী প্রথম সনের প্রথম মাসের প্রথম তারিখ 
আরম্ত হোল ৬২২ খুঃ অন্দের ১৫ই জুলাই শুক্রবার থেকে । 

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও ধর্মবিশ্বাসের সুক্ষ্ম পথ 
দিয়েও অস্কশীত্ত্র মুসলিম মনীষীদের জীবনে প্রভাব বিস্তার 
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করবার প্রয়াস পায়। কোরাণ শরীফের নানা নির্দেশ__ 
“আকাশের চন্দ্র সূর্য হিসাব অনুসারেই চলে” (১) “ন্ুর্ধ চন্দ 
তাদের নির্দিষ্ট আইন অন্ুসারেই চলে” (২) ( নভোমগলের ) 
সব কিছু আকাশে সাতার কাটছে (৩) স্ুলজ্ঞানী অন্ধবিশ্বাসীদের 
মনে ভাবান্তরের স্চনা না করলেও জিজ্ঞান্্ ও ভ্ঞানপিপাস্থ্দের 
মনে দোলা না দিয়ে পারে না। হজরতের বাণী 190009] 
[011010েো ২৬/২১ /৩ এর যথার্থ মূল্য এখন পর্যন্ত শুধু আল্লাই 
জানেন জিজ্ঞাস্থ মনকে উদ্যস্ত করে তুলতে বাধ্য । 
যা হোক এমনিভাবে ধায় এবং রাজকীয় উভয় কারণে 
অস্কশান্ত্র মুসলিম রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করলেও প্রথম যুগে 
বিজ্ঞান ভিসাবে এর আলো১না করবার মত মানসিক অবস্থার 
স্থষ্টি সম্ভবপর হয় নাই| অতি আবশ্যকীয় সমস্তা গুলির 
সমাধানের জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেটুকু ছাড়া আর বেশীদূর 
অগ্রসর হবার মত অবসরও আর তাদের হয় নাই। পাকা ও 
তারিখের ব্যবস্থ। হবার পর হিসাব নিকাশ রাখবার জন্য তারা 
তত্কালীন প্রচলিত আরবী অক্ষরমালাকেই সংখ্যা হিসাবে 
ব্যবহার করা স্থুরু করে দেন। আরবী অক্ষরমাল। দ্বার! কি ভাবে 
সংখ্যা নিরূপিত হোত পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত টেবল থেকেই তা 
বোঝা যাবে। 
নিখুত বিজ্ঞান হিসাবে এর মূল্য যাই হোক না কেন এই 
অপরিস্ষটতার মধ্যেও অধ্থশাঞ্জ্ের সন্নিবদ্ধ নিয়মের পরিচয় 
(৯) গ্বা আররহুমান (২) গ্রা ইয়াসিন (৩) সুরা ইয়াসিন, 
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পাওয়! যায়। যেখানেই ছুইটি সংখ্যা যুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে 
সেখানেই তাদের মূল্য হয়েছে গুণন পদ্ধতি অনুসারে । 


যেগন 


আরবদের মধ্যে সংখ্যা গণনার এই প্রণালী যষ্ঠ শতাব্দীতেই 
প্রচলিত হয়। মুসলিম জাতির দিগিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যা 
গণনার মধ্যেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসে পড়ে। বিজয়ী মুসলিম 
সেনানীগণ গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে.খীক জ্ঞান বিজ্ঞানের 
প্রভাবে গ্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন এবং হিসাব নিকাশে গ্রীক 
সংখ্যা ব্যবহার সুরু করেন। শামকগণও এর প্রভাব থেকে 


২৮ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


মুক্তি পান নি। তারাও এর ব্যবহারে সায় দেন। অষ্টম 
শতাব্দীর একটি রাজম্ব হিসাব পত্রের দলিলে আরবী ও "গ্রীক 
সংখ্যা পাশাপাশি লিখিত দেখতে পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীর 
শেষভাগে মুসলিম মনীষিগণ এর নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ 
করেন বলা যেতে পারে । 


অধম শতাব্দী 


বিজ্ঞানের ইতিহাসে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে যে ভাট! বইতে সুরু 
করে অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত তাতে আর বিশেষ কোন 
পরিবর্তনই দেখা দেয় নি। দর্শনের কচ.কচানি অতি সুজা তিমুঙ্ষ 
বিশ্লেষণ এর উন্নতির পথ আগলিয়ে থাকে | নব প্রতিষ্ঠিত 
ইসলামের শিষ্যবর্গ তাদের ধর্ম, আচার, ব্যবহার তথা সমাজ 
সংস্কার নিয়েই মেতে থাকেন-_বিজ্ঞানও তাই রুদ্ধ দ্বার থেকে 
মুক্তি পায় নি। 

খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই 
বিজ্ঞান চর্চ। কিছুই হয় নি। তাঁদের পতনের পর ওম্মীয় বংশের 
রাজত্ব কালেও এ বিষয়ে বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নি বলা চলে। 
মিশর রাজ খলিফা খালেদ এবনে ইয়াজিদ এবনে মোয়াবিয়। 
ছাড় অন্য কেউ এদিকে মন দিয়েছেন বলে জানা যায় না। 
কিন্ত খালেদের অন্ুপ্রেরণাও মধী সমাজকে বিশেষ অনুপ্রেরিত 
করতে পারে নি বলে মনে হয়। এমনিতে এই নিরুতসাহের কারণ 
বোঝা ছুক্ষর | সবে মাত্র যারা উন্নতির পথে পা বেড়িয়েছে; জ্ঞান 
বিজ্ঞানের নেশায় মেতে উঠেছে ; তাদের পক্ষে খলিফ! খালেদের 
অমূল্য বৈজ্ঞানিক কার্ধাবলী ও অনুপ্রেরণ! সত্থেও বিজ্ঞানের প্রতি 
এই গুদাসীন্য এক অশ্বাভাবিকতারই আভাস দেয়। খুব সম্ভব 
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রাজনৈতিক ঝঞ্চাবাতই এই ওদাসীন্যের মূল কারণ। হজরত 
আলী (কাঃ) র বংশের প্রতি ওম্মীয়দের অত্যাচার, কারবালার 
নৃশংস স্মৃতি সবার উপরে তৃতীয় ইয়াজিদের অমানুষিক 
প্রজাপীড়ন এই সবগুলো মিলে ওনম্মীয় বংশকে মুসলিম 
সর্বসাধারণের বিরাগ ভাজন করে তোলে । জনমত ওম্মীয় 
বংশের প্রতি একটি বিরাট বিরাগ ও আন্তরিক দ্বণার স্তুপ হয়ে 
দাড়ায় । স্ধীসমাজও জনগণের চৌয়াচ এডাতে পারেন নি। 
হয়ত সেই জন্যেই খালেদের অনুপ্রেরণা তা্দিগকে বিশেষ উদ্বদ্ধ 
করতে পারে নি। 

ওম্মীয় বংশের পতনের পর আব্বাসীয় বংশের রাজত্বের সময় 
এই অবসাদ ভাব কেটে যায়। কুয়াসা কেটে গিয়ে নবীন 
সর্ষের নব আলোকে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে. উঠে। 
বৃুপতিদের জনপ্রিয়তা ও বিদ্যোৎসাহিতা সভ্যতা ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের উন্নতির পথকেও উন্মুক্ত করে দেয়। এ ছাড়া এই সময়ে 
পারসী মাওয়ালাদের আরব বিদ্বেষী কাধকলাপও জ্ঞানবিজ্ঞান 
চার প্রতি মুসলিম জনগন ও সুধী সমাজকে আগ্রহান্বিত করে 
তোলে। আববাসীয় বংশের উদার শাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে 
মাওয়ালাগন শুউববী নামে একটি আরব বিদ্বেষী বিদ্বৎ সমাজ 
প্রতিষ্ঠা করে; এরা সাম্যবাদী নামেও পরিচিত ছিল। 
আরব বা নবদীক্ষিত মুসলিমদের সর্ব বিষয়ে হেয় করবার প্রচেষ্টা 
এদের একমাত্র কার্ষে পরিণত হয় । আরব ভক্ত বা নব দীক্ষিত 
মুসলিমগণ খলিফাদের কার্-কলাপ দেখিয়ে গর্ব করলে 
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সাম্যবাদীরা ফেরাউন, নমরূদ, খসরু প্রভৃতি সআাটগণের কীত্তি 
বর্ণন। রুরে প্রতিপক্গকে নিবাক করতে চেষ্টা করত । নবী রস্থুলের 
কথা উঠলে একলাখ চল্লিশ হাজার পয়গম্বরের মধ্যে মাত্র চারজন 
( হজরত হুদ, হজরত সালেহ, হজরত এসমাইল ও হজরত 
মোহাম্মদ দঃ) আরব বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাদের 
বিদ্রপ করতে ছাড়ত না| জ্ঞানে শ্রেষ্ঠতার কথা উঠলে 
আরববিদ্বেষীর। শরীক, ভারতীয়, মিশরীয় ও পাঁরসী দর্শন বিজ্ঞান 
জ্যোতিষের নজির উপস্থিত করত-_মুসলিমদের এক খোদা দত্ত 
কোরাণশরিফ ছাড়া নিজেদের ভ্ঞানবুদ্ধি প্রস্থতত কোন কিছুই 
বলবার থাকত না। শুউববীদের এমনিভাবে আরবদের বিরুদ্ধে 
পৃথিবীর যে কোন জাতির পক্ষে ওকালতি আরবজাতিকে অন্য 
সব জাভির চেয়ে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা, নব-দীক্ষিত ও নব 
ভাবে অনুপ্রেরিত মুসলিমদের মধ্যে এক অপুৰব আত্মবোধ 
জাগিয়ে তোলে । জ্ঞানে বিজ্ঞানে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের 
জন্য সুধীনমাজের মনে এক অদম্য-মানসিকতার উদ্ভব হয়। 
বুপতিদের বিগ্োতসাহিতা এতে ইন্ধন যোগায়। ফলে জ্ঞান 
বিজ্ঞান চর্চা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয় । আব্বাসীয় 
বংশের দ্বিতীয় খলিফা আলমনন্তুর বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তি স্থাপন 
করেন। তার সময় থেকেই সর্বপ্রথম মুসলিম মনীধিগণ কত ক 
স্থশৃঙ্খল ও সুসন্নিবদ্ধভাবে বিজ্ঞান আলোচনা নুরু হয়। 


শুনিলিহ্কা। আবলমন্মল্ুক্র (7৫৮৪--৭৭4) 


অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাইগ্রীস নদীর পশ্চিম পারে 
বাগদাদ নামীয় এক বড় গ্রামে খলিফা! আলমনন্ুর তার রাজধানী 
স্থাপন করেন। এর রাজকীয় নাম রাখা হয় মদিনা-তুস-সালাম। 
খলিফাদের মুদ্রাতে এবং রাজকীয় কাগজ-পত্রাদিতেই এই নৃতন 
নাম ব্যবহৃত হোত, কিন্তু এখানকার অধিবাসীগণ সে নাম গ্রহণ 
করেন নাই। রাজকীয় নাম শুধু রাজকীয় কাগজ-পত্রা দিতেই 
সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, বাইরে যথাপূর্ব বাগদাদ নামে পরিচিত 
হতে থাকে । খলিফার প্রদত্ত নাম গ্রহণ না করলেও, তার অন্য 
গুণাবলীর সম্মান করতে এর এতটুক্কুও শৈথিল্য আসে নাই | 
ফলে তার বিদ্োগসাহিতা অতি সহজেই সর্বসাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। রাজসভা দেশ-বিদেশের বিখ্যাত বিদ্বানগণের 
দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। তাদের মধ্যে ধর্মশান্ত্রের ব্যাখ্যাকারক, 
কবি, জ্যোতিবিদ, ইপ্রিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক,_এক কথায় 
তখনকার দিনের সববিগ্ঠাবিশারদগণেরই উপস্থিতি দেখতে পাওয়া 
যায়। নগরীর নকশা হয় নও বখত নামক একজন পারসী 
এবং মাশাআল্লাহ নামক ইনুদী জ্যোতিবিদের পরামর্শ অনুসারে । 

আলমনমুরের রাজসভার বেজ্ঞানিকগণের অন্যতম আবু 
ইসহাক আল ফাজারী, নানা কারণে তৎকালীন বেজ্ঞানিকদের 
মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তন্মধ্যে ভারতের 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম বেজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 


আল ফাজারী ৩৩ 


অন্যতম এবং এইটিকে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাধ বললেও 
অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজেও তশকালে জ্যোতিধিদ ও 
বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত 
(250:9109£5) এবং দিনপপ্জী নিরূপণ করবার পদ্ধতি সম্বন্ধে 
তার প্রণীত গ্রন্থ গুলি খুবই উচ্চাঙ্গের, অবশ্য 
তৎকালীন বিজ্ঞানের আদশ হিসাবে । যতদূর 
জানা যায় মুসলিম বেজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনিই সব প্রথম সমুদ্রে 
সূর্য ৩ নন্চত্র সমুচের উচ্চতা শির্ণয় করবার যন্ত্র আস্তারলব 
(4509101৩) নিম্াণ করেন এবং অন্ক-শান্ত্রের প্রয়োজনীয় 
অন্যান্য যন্বপাতি সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করেন। এ সমস্ত 
ছাড়াও অঙ্গশান্সের অন্যান্য বিভাগেও তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 


আবু ইণহাক আল ফাজারী 


পাওয়া 'যায়। £১000111015 51)1)010 সম্বন্ধে তার প্রণীত 
গ্রন্থঃ গণিতে ভার উচ্চভ্ঞানের কথা আজও জগতে বিঘোধিত 
করছে । এখনও এর অনেক বিষয়ই প্রামাণ্য হিসাবে গৃহীত 
হয়ে থাকে । আরবদের বর্ষ গণনার নিয়ম-পদ্ধতি এর পুবে 
বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়াবদ্ধ ছিল বলে মনে হয় না, আলফাজারীই 
সবপ্রথম আরব বর্গণনা স্ুনিয়শ্বিত করে দিনপঞ্জী প্রণয়ন 
করেন। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গৌরব কাহিনী এর পুবেই 
জনশ্রুতি হিসাবে, মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে 
পড়েছিল । তবে সত্যিই এর মধ্যে কি আছে, সে সম্বন্ধে 
তাদের স্পষ্ট কোন ধারণ তখন পর্ষন্ত'গড়ে উঠে নাই । এই 


সময় আলমনন্ুরের বিদ্যোতসাহিতার সুযোগ নিয়ে, নিজেদের 
৩ 


৩৪ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


জ্ঞান-পিপাস! নিবৃত্ত করবার উপায় ঠাওরাতে তাদের বিলম্ব হল 
না। প্রধানত; আলফাজারীর উৎসাহে ভারতের তদানীন্তন 
বিখ্যাত জ্যোতিবিদ ক্ক বা! কঙ্কায়ন ( কারুর কারুর মতে এই 
জ্যোতিবিদের নাম হল মস্ক ) ভারতের জ্ঞান সাধনার পরিচায়ক 
“সিন্দহিন্দ' নামক গ্রন্থ আলমনস্রের সভায় আনয়ন করেন । 
'সিন্দহিন্দ' খুব সম্ভব স্থর্যসিদ্ধান্ত কিংবা! জ্যোতিবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত 
নামীয় কোন গ্রন্থ । অনেকের মতে ব্রন্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্তই 
£সিন্দতিন্দ' নামে পরিচিত এবং এরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৫৪ 
হিজরীতে ( ৭৭১ খুঃ অন্দে) বাগদাদে আনীত হয়| তবে এ 
সম্বন্ধে প্রামাণ্য কিছুই পাওয়া যায় না। সিন্দহিন্দ ছাড়া 
আরকণ্ড বা খগ্খাণ্ডক এবং আর্ষভট্ট ( আল আরজাওয়াদ বা 
আল আরজাওয়ার ) নামীয় বেজ্ঞানিক গ্রন্থও এই. সময়েই 
বাগদাদে আনীত হয় এবং আরবীতে অনুদিত হয়। যা'হোক, ফল 
কথা এই সময় থেকে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে মুসলিম 
বৈজ্ঞানিকদের নজর পড়ে। যতদূর সম্ভব বাদশাহদিগকে 
প্ররোচিত করে ভারতের বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে 
তথাকার বৈজ্ঞানিকগ্রন্থসহ বাগদাদে আনয়ন করবার এবং 
সেই সমস্ত বিজ্ঞানকে করায়ত্ত করবার প্রচেষ্টা চলতে থাকে । 
আলফাজারীর উৎসাহ এতে ইন্ধন যোগায় । আলফাজারীর 
পূর্ণ নাম হোল আবু ইসহাক ইব্রাহিম এবনে হাবিব» এবনে 
সোলায়মান এবনে সামোরা এবনে জোন্দাৰ আল ফাজারী । 
৭৭৭ খুঃ অব্দে এই উৎসাহী বৈজ্ঞানিক পরলোক গমন করেন । 


দ্বিতীয় ফাজারী ৩৫ 


পিতার বিগ্ভোৎসাহ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, পুত্রের উপর 
কদাচিও বর্ষে। আলফাজারীর বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটে। 
তার সুযোগ্য পুত্র আবু আবছুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে এত্রাহিম 
এবনে হাবিব আল ফাজারী, পিতার জ্ঞানের পুর্ণ অধিকারী 
হয়েছিলেন। পিতার উৎসাহে আনীত এসন্দহিন্দ গ্রন্থখানি 
খলিফ! আলমনস্ুরের আদেশ অনুযায়ী ৭৭২-৭৭৩ খুঃ অব্দে 
তিনিই আরবীতে অনুবাদ করেন । আলবেরুনীর মতে এর পূর্বেই 
৭৭০-৭১ খু; অবে সিন্দতিন্দের অনুবাদ হ্য়। তিনিও দ্বিতীয় 
ফাজারীর অনুবাদের কথাই উল্লেখ করেছেন কিনা ঠিক বলা যায় 
না। যা হোক এই অনুবাদখানির কোন সন্ধানই এ পর্যন্ত 

্‌ পাওয়া যায় নাই । খুব সম্ভব এখা নি বিলুপ্ত হয়ে 
দ্বিঙায ধ্জা রী টা রর 
গেছে । ভারতীয় অস্ক লিখন প্রণালী ঠিক কখন 
কিভাবে মুসলিম জগতে প্রবেশ লাভ করে সে বিষয় সঠিকভাবে 
নিয় করা স্রকঠিন। তবে এই অনুবাদখানিই সে বিষয়ে 
বিশেষ সাহায্য করে এবং যতদূর মনে হয় এরই প্রভাবে ভারতীয় 
প্রণালী ধীরে ধীরে মুসলিম মনীযীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 
তার পিতা আবু ইসহাক আল ফাজারী জ্যোতিষ সম্বন্ধে একটি 
কবিত! রচন! করেন কিন্তু অনেকে এটিকে পুত্রের রচিত বলেই মনে 
করেন। দ্বিতীয় ফাজারীও পিতার ন্যায় অসাধারন পগ্ডিত ছিলেন। 
জ্যোতিবিজ্ঞানে তারও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
তারই সিন্দহিন্দের অনুবাদের উপর ভিত্তি করে আলখারেজমি 
ব। মোহম্মদ এবনে মুসা আলখারেজমি তার বিখ্যাত 
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জ্যেতিবিজ্ঞীন ফলক (50001011081 €2019) “ফি-জিজ' 
প্রণয়ন করেন। আবু আবদুল্লাহ ৭৯৬-৮০৬ খুঃ অক্দের মধ্যে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন | সঠিক তারিখ জানা যায় না। 
ইয়াকুব এবনে তারিক নামক একজন পাবসী বৈজ্ঞানিকও এই 
সময় খলিফার বিদ্বান সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন । তিনিও তার 
সমসামায়ক বৈজ্ঞানিকদের মতই জোতিবিজ্ঞান ও জ্যাতধের 
[দকেই বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করেন । বিজ্ঞানের প্রথম উন্মেষে 
আন্তত; অঙ্গশাদ্ধের প্রথম স্ুচনায় ভ্যোতিধিচ্তঞানের প্রতি 
বেচ্গানিকদের এক অসাধারন আসক্তি দেখা 
ইয়।?ব ইবনে আাত্রিক ও 
যায়। অসীম আকাশের অগণ্য নক্ষত্ররাজি 
চিরকালই মানুধের মনকে আকৃছ ৪ প্রপুক্দ করেছে, 
বেজ্ঞানকগণও মে আক্ধণ থেকে বাদ পেন নাহ 1 ভারাও 
গ্রুঠ নক্ত্রের গাতাবাধর সঙ্গে মানুষের জীবনের কোন 
সপ্ধন্ধা আছে কিনা, এই সবের অনুসন্ধানে রত হন। 
আলমনন্ুরের বিদ্বান সভায় ৭৬৭ খ্ুঃ অন্দে ভারতীয় বেজ্ঞানিক 
কষ্কের সঙ্গে ইয়াকুব এবনে তারিকের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে । 
খুব সম্ভব তারই অনুপ্রেরণায় তারিক জ্যোতিবিজ্ঞানের দিকে 
মন দেন | ফলে ৭৭৫ খ্ুঃ অন্দে বা তৎসময়ে জ্যোতিবিজ্ঞান এবং 
দিনপঞ্জী সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সিন্দহিন্দ 
অনুবাদে দ্বিতীয় ফাজারীর সাহায্যকারী হিসাবেও তিনি 
পরিচিত। শুধু অন্নবাদে সাহায্য করাই নয় এই অনুদিত 
গ্রন্থখানির সম্পাদনাও তারই কৃত । এছাড়৷ গোলক (501)০16), 


আবু ইয়াহিয়া ৩৭ 


কারদাজারস্* বিভাগ এবং সিদ্ধান্তের মমনুযায়ী জ্যোতিবিজ্ঞান 
ফলক লিমন সম্বন্ধেও তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
গোলক সম্বন্ধীয় শ্রন্থথানি সম্ভবত; ৭৭৭ খুঃ অক রচিত হয়। 
৭৯৬ খুং অন্দে এই পারসী বেচ্জানিক এন্তেকাল করেন । 

খলিফা আলমনন্টরেব খিদ্ধান-হাভার আর কয়েক জন সত্যের 
নাম না করলে ভার বিছ্োৎসা:৯তাগ সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে 
না। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ু বা সআট আকবরের নওরঙনের ন্যায় 
তিনি তার খিদ্ধান-সভাবে, সভ্যবুন্দের সংখ্যা নিয়ে, কোন নাম 
দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না; তবে নাম না দিলেও তার 
সভায় নবরত্র কেন নবরত্রের চেয়ে অনেক বেশী রত্রেরই সমাবেশ 
ছিল | ধর্মশাস্স। দরশন, সাতিত্য উত্যাদি বিষয় ধারা আলোচনা 
করতেন নাদের বাদ দিলেও শুপু !বঙ্গানের যারা চর্চা করতেন 
তাদের সংখ্যাও কম নয়। ইসহাক আলফাজাত্ী, ইয়াকুব এবনে 
তারিক ছাড়া, আবু ইয়াহিয়া আল বাতরিক, মাশাআল্লাহ 
প্রভৃতি আরও কয়েকঞ্জন বৈচ্ছানিক খলিফার সভায় অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। আবু ইয়াহিয়া ছিলেন একজন চিকিৎসক | চিকিৎস।! 
বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পুস্তক তিনি প্রণয়ন করেন। 
বিশুদ্ধ অন্থশান্দের চটাতেও ভাব দান বিশেষ উপেক্ষণীয় নয়। 


ভারতীয়-৫ধজ্ঞানিকদের দেখাদেখি মুসলিম টবজ্ঞানিকগণও 
প্রথম প্রথম প্রতোক নুত্তকে ৯৬ হাগে ভাগ করতেন । এর প্রত্যেক 
ভাগের শিপ্রিনীকে (51116 06 5801) 01 (19359 [919) কারদাজা 
নামে অভিহিত কবা হোত। 
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তিনি গ্রীক বৈজ্ঞানিক টলেমির (26016105) টেট্রাবিবলস 
(75091019105) গ্রন্থখানি অনুবাদ করে, তদা নীস্তন বৈজ্ঞানিকদের 
আবু ইয়াহিয়া প্রশংস! দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন এবং 
আল বাতরিক অঙ্ঈশাস্ত্রবিদ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন । শুধু 
অনুবাদেই তার খ্যাতি নিবদ্ধ হয়ে পড়ে নাই। জ্যোতিবিদ 
হিসাবেও তিনি পণ্ডিত সমাজে বিখ্যাত ছিলেন । দ্বিতীয় ফাজারীর 
সিন্দহিন্দ এবং আবু ইয়াহিয়াঁর ট্রেটাবিবলসের অনুবাদ বিদেশীয় 
বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ 
করে। সিন্দতিন্দের চেয়ে টেট্রাবিবলসই বিশেষ কার্য্যকরী 
হয়েছিল বলে মনে হয়; এর পর মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান 
আলোচনার মধ্যে শরীক বিজ্ঞানের প্রভাবই বেশী দেখা যায়। 
সবসাধারণের মত নৃপতির মনের উপরও জ্যোতিষের প্রভাব 
তখন খুব কম ছিল না। খলিফা আলমনন্ুরও এর প্রভাব থেকে 
মুক্তি পান নি। এমনিতে নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও ইসলামে 
নিষিদ্ধ জ্যোতিষ আলোচনা করতে তার আগ্রহের পরিচয় পাওয়। 
যাঁয়। কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে তিনি লগ্ন ও শুভমূহুত 
বিচার না করে কোন কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। আলনওবখত 
ছিলেন তার দরবারী জ্যোতিষী । জ্যোতিষবিগ্ভাতে যে নওবখত 
বিশেষ ভাবে অন্ুরক্ত ছিলেন এবং এ সম্বন্ধে প্রগাঢ আলোচনাও 
করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার প্রণীত “কিতাবুল 
আহকাম” গ্রন্থে । এই জ্যোতিষ বিদ্যা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং এবং 
জ্যোতিবিজ্ঞানেও তিনি সুদক্ষ পণ্ডিত বলে বিখ্যাত ছিলেন। 


মাশাআল্লাহ ৩৯ 


তার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্ভার পরিচয় পাওয়া বাগদাদের ভিত্তি 
স্থাপনের মধ্যে । অবশ্য বাগদাদের নিমাণ কার্য সম্পন্ন হয় 
খালেদ এবনে বারমাকের নির্দেশ অনুযায়ী । আল নওবখত 
৭৭৬-৭৭ খুঃ অকে পরলোক গমন করেন | 

আল নওবখতের মত মাশাআল্লাহও তখনকার দিনে বিজ্ঞান 
আলোচনায় বিখ্যাত ছিলেন। বাগদাদের ভিত্তি স্থাপনের জন্তা 
নওবখতের সঙ্গে তারও ডাক পড়ে এবং এতে তিনি বিশেষ 
দক্ষতার পরিচয় দিয়ে নপতির প্পিয় পাত্রে পরিগণিত হন। 
এছাড়া তিনি ফলিত জ্যোতিষ শান্ত (950:0109£5), সূর্য ও 
নক্ষত্র সমূহের উচ্চতা নির্ণয় করবার যন্ত্র (030:9191) এবং 
বায়ুবিজ্ঞান বিষয়ক কতকগুলি প্রান্ত প্রণয়ন করেন। তার 
890:0129 এর উপর নির্ভর করেই দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত 
বৈচ্ঞানিক-__রবি্বএবিন-এজরা এ সম্বন্ধে গ্রন্থ 
প্রণয়ন করে যশম্বী হন। নবম শতাব্দীর 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলঙফ্রাগানেসের কার্ধাবলীতেও এর প্রভাব 
বিশেষ ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। এই সমস্ত ব্যতীত তার মূল্য 
নিরূপাঁয়ক গ্রন্থাবলী (16007101005), 'এ সম্বন্দে আরব 
বৈজ্ঞানিকদের সব প্রথম গ্রন্থ । দ্বাদশ শতান্দীর বিখ্যাত বৈচ্জানিক 
অনুবাদক জোহানেস-গ্-লুনা হিস্পালেনসিস্‌ (70091006516 
1,009 [71591217515) মাশাআল্লাহর কতকগুলি গ্রন্থ লাটিনে 
অনুবাদ করেন। তার বনু গ্রন্থাবলীর মধ্যে আরবীতে শুধু 
একখানারই এ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অন্তগুলোর পরিচয় 


মাশাগাল্লাহ 


৪০ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


পাওয়া যায় লাটিন এবং হিক্র অনুবাদের মধ্য দিয়েই | মধ্য 
যুগে তার সব চেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ ছিল 132 95816101019 
1109003 01015 জিরা কতৃক এখানি অনুদিত হয় | ১৫০৪ 
এবং ১৫৯৯ খু; অন্দে নিউরেমবার্গে মুদ্রিত “সপ্তুবিংশতি” নামক 
আরবী গ্রন্থের অনুবাদই খুব সম্ভব 196 50191012. 1006815 
01115 নামে পরিচিত। এর দ্বিতীয় সংস্করনের নাম দেওয়া 
হয়েছে [9০ 91010010013 00 0173105 000991০5111)85 এখানি 
২৭ পরিচ্ছেদে বিভক্ত | 

অনেকের মতে মাশাআল্লাহ জাতিতে ছিলেন মিশরী ইন্দী | 
এধারণার ভিত্তি কতটা দৃঢ় সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে ; তবে তিনি 
ইুদ্রীই হন আর মুসলমানই হন তাতে বেশী কিছু আসে যায় না। 
মুসলিম নরপতিদের সহায়তায় এবং তাদের উৎসাহে 'যে তিনি 
বিজ্ঞান সাধনার অবসর ও সুযোগ পান, এবং পরিপূর্ণ চিন্তে বিজ্ঞান 
আলোচনায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম হন সে কথ অশ্বীকার 
করবার উপায় নাই। ইসলামের প্রথম যুগে যখন ধর্মের গৌড়ামি 
সমস্ত ধর্মভক্ত মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করা উচিত ছিল এবং 
কার্ধতও গৌড়ামি ভাবটা বেশী দেখা যেত তখনও যে ধামিক 
মুসলমান বাদশাহগণ মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মীবলম্বী দগকেও 
তাদের আশ্রয়ে এবং সাহায্যে বিগ্ভালোচনার বিশেষ করে বিজ্ঞান 
আলোচনার স্রযোগ করে দিতেন, এতে তাদের উন্নত মনেরই 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। বস্তুতঃ এই সময়কার এই অপক্ষপাত 
আচরন সত্যই বিস্ময়কর । বিজ্ঞানের আলোচনা যে ধের 


মাশাআল্লাহ ৪১ 


গণ্তীর বাইরে নয়, এ সত্যকে উপল্ন্ধি করতে হলে তখনকার দিনে 
কতথান মনের জোর থাকা উঠত তা ভাবশেও বিস্মিত হতে 
হয়। এই বিংশ শতাব্দীতে শ্ুসভ্য ইউরোপেও শুধু জাতীয় 
উন্মাদনার €ধমেরি উন্মাদনা বা গৌডামী একে বলা চলে না, 
ধমের গৌড়ামী বলে এদের ।ণছু নাই ) জন্য জগত ।বখ্যাত 
আইনষ্টাইনকেও |নজের মাঠড়নি পরিত্যাগ করে অন্য দেশের 
আশ্রয় নিতে হচ্ছে, অথ০ যখন, বলঠে গেলে ধের গোড়ামীহ 
সমস্ত মুন।লপম সমাজকে পরিচালিত কর।ছল তখনও মসলমান 
নুপ(তগণ ইনুদী, পক্রাশ্চয়ান এ্ভাতি মুসলমানের শএঞ্দেরও 
বিদ্ভা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চার জন্য গুসলমানদের* মত অপক্ষপাত 
ভাবে সাহায্য করছিলেন । খলিফা আলমনম্ত্ররের সময় ধর্মের 
গ্রভাব কতটা ছিল তা এক কথাতেই বুঝা যাবে যে তখন এমাম 
আবু মোহাম্মদ জাকর ছাদেক এবং এমাম আবু হানিফা জীবিত 
ছিলেন। মুসপিম নরপ,তদের বিষ্ঞালোচনায় এই অপক্ষপাত 
কাধের ফলেই আজও সমপ্ত জগত গ্রীক, রোম, মিশর ও 
ভারতের পুবেকার যুগ যুগ সাঞ্চত ড্ঞান-ভাগাবের পরিচয় পেয়ে 
থাকে | যদ অন্যান্ত ধর্মাবলম্বীদের মত তারাও ধের নিগৃঢু 
উপদেশ উপেক্ষা করে নিজেদের ধম কেই জগতে বড় করে প্রচার 
করবার চেষ্টা করতেন এবং প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অধাম কদের 
জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে উপেক্ষা করতেন, তাহলে রাজনীতি হিসাবে 
তাদের কোন দোষই দেওয়া যেতে পারত না। তাতে হয়ত 
মুসলিম প্রতিষ্ঠিত স্পেন আজ মুসলমানশুন্ত স্পেনে পরিণত 


৪২ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


হোত না বরং মুসলমানশৃন্ত ইউরোপ ক্রিশ্চিয়ানশৃন্ত ইউরোপে 
পরিণত হোত, গ্রীক বিজ্ঞানের নামগন্ধও কেউ জানত না। 
কিন্তু তা হয় নাই বরং তারাই পুরাকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নৃতন 
করে জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন। 7101. [নু &. 
991107017. তার [২15০ 9170 [791] 01 1176 4১120 0010170101) 
এ বলেছেন, “17102 £১1905 ৬21:2 010০ 11150 60 1100:90002 
(37:20 ৮71716০1-5 €0 (10০ 0010106 01 1010০ ৮0110. "110০5 
[009160 00০ 19100 01 169170115 ড1)101 11100119060 
0০ 78107. 707565 06 11560158170 16 10985 706 958:919 
25501720 0096 ৮৮০1০ 16006001006 41805, 10 ০০1 
109৮০ 0691) 10106 06:01:০9 7010109, 60910125010 021006 
00111159010) ৪70 10:0£555, ৮৮০০]৭ 100৬০ 0০21) 
17890190620 705 0০ 7010151)6 115116 01 (00৬12050.” 
তিনি গ্রীকদের সম্বন্দে যে কথা বলেছেন, ভারতের সম্বন্ধেও 
সেই কথাই খাটে । ভারতবর্ষে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা 
হয়েছিল সে কথা ইউরোপ জানতৈ পারে আরবদের মধ্যস্থতায় । 
আরবদের অক্লান্ত সাধনার ফলেই ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান 
ইউরোপে প্রচারিত হয়, তবুও সে দিন পর্যন্ত ইউরোপ ভারতের 
এ দানের কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে নাই, বরং একে 
আরবদের মৌলিক অবদান বলেই ধরে নিয়েছিল । 

৮১৫ কি ৮২০ খুঃ অব্দে (সঠিক তারিখ জানা যায় নি) 
মাশাআল্লাহ পরলোক গমন করেন। এ হিসাবে তাকে 


মাশাআল্লাহ ৪৩ 


নবম শতাব্দীর বৈজ্ঞীনিকদের পর্যায়ে ফেললেই হয়ত ঠিক 
হোতত। তবে তার জীবনের বিখ্যাত কার্ধাবলী এবং খলিফা 
আলমনস্ুরের সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথা বিবেচনা করে তাকে 
অষ্টম শতাব্দীর পধ্যায়তূক্ত করাই হয়ত সঙ্গত হবে। সেই জন্যই 
তাকে অষ্টম শতাব্দীর বৈজ্ঞীনিকদের পধ্যায়তুক্ত করা গেল। 


নবম শতাব্দী 


ধর্মে ভক্তি যে বিজ্ঞানকে অশ্রদ্ধা করতে বা ঘুণার চোখে 
দেখতে শেখায় না, বরং ধারা ধামিক উরাও ধর্মের 
প্রতি কোন ক্রটি না করেও যে বিজ্ঞানের সমাদর করতে 
পারেন, সে বোঝ! যায় ধাঞসিক মুসলিম শ্তধীদের বিজ্ঞানের 
আলোচন| করা দেখেই | বিজ্ঞান ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা শেখায় বা 
নাস্তিকতার আশ্রয় দেয় সাধারনত; এরূপ মনে হলেও আসলে 
তা নয়। তেমনি ধর্মের গোড়ার যে বিজ্ঞানের চর্চাকে 
অবিশ্বাসের চোখে দেখেন সেরূপ করবারও কোন কারণ নাই | 
আব্বাসীয়-বংশের নরপতিদের (দু একজন ছাড়া ) ধের 
প্রতি অনুরাগের মধ্যে যেমন বিশেষ ক্রটি-বিচ্যুতির নজির 
পাওয়া যায় না, তেমনি আবার তাদের উৎসাহে বরধিত 
তখনকার বিজ্ঞানের উন্নতির কথাও অন্গীকার করা যায় না। 
এতিহাসিক ওছনার সত্য সত্যই বলেছেন, *৬/০ 5০০ 101 
076 11156 01000, 10010179195 110 00610150015 01 00০ 
৮0110, 2 1:01151005 9100 065009610 (0৮210000171 
200801)60 60 10101105011) 200 70109101615 
07101001175. 70171195001)5 অর্থে শুধু দর্শন বুঝলে ভূল 
হবে। তখনকার দিনে বিজ্ঞানকেও 701011950101)গর মধ্যে 
ফেলা হত। ওছনারের 7171199019)5ও বিজ্ঞানকে অনুবত্তী 
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করেই । ওম্মীয় বংশের ধর্মহীন যথেচ্ছাচারিতার পরে 
আববছপীয়দের আমলে ইসলামের অনুশাসন প্রবতন সুরু হয় 
প্রধানত; এমাম চতুষ্টয়ের প্রচেষ্টায় । ন্বেচ্ছাচারিতার পরে 
আইনের বন্ধন আবার যখন আরন্ত হয় তখন তার মধ্যে থাকে 
গৌড়ামিরহ 'প্রাচধ | এ সময়েও তাৰ হয়ত অভাব হয়নি কিন্ত 
এই গৌড়ামি বিজ্ঞান আলোচনার পথে কোন বাধা সি করে 
নাই। ফলে অষ্টম শতাব্দীতে বিজ্ঞান আলোচনার যে ভা 
স্থাপিত হয় নবন শতাব্দীতে তার কাছ চলতে থাকে পুর্ণ উদ্ভমে | 
পরিপূর্ণ জোয়ারের উদ্দেলত তখন সমগ্ন মসলিম এ্ধী সমাজকে 
পেয়ে বসেছে | হ্াননাবঙ্গান আলোচনায় তারা ডন্মও ভয়ে 
উঠেছেন | এব সঙ্গে যোগ দিয়েছে নপতিদের বিগ্তোৎমাঠিতা 
ওবছ্চানুরাগ | খলিকা হারুন-আপ-রশিদের শ্রশাসনের ব্যবস্থার 
সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি প্রণাঢ সন্ুরাগঃ শরশলিম মনীধাদের 
মণ্যে এক অভূতপুব অগ্প্রেরণা খোগায় 2 এগ পরে এসে দেখা 
দেয় খলিফা আলমাশুনের বিচ্যোৎসাঠিতা  শিচ্গান আলোচনা। 
ইসলামিক শান্ধ ব্যাখ্যার প্রতি ভার অধৈপপের পরিচয় পাওয়। 
গেলেও অন্যদিকে উদার মতাবলীর জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা 
চলতে থাকে আরও বিপুল উৎসাহের সঙ্গে । তার রাজত্বে 
মুসলিম অুধীদের চেয়ে অমুসলিম পণ্ডিতেরাই বেশী আদর 
€ উত্সাহ পান । খলিকা আলমুতাসিমও তার পদাস্ক অনুসরণ 
করেন। খলিফা আলমুতওয়ান্কিলের সময় অমুসলিমদের প্রতি 
এই অতি অনুরাগে ভণটা পড়লেও বিজ্ঞান আলোচনা পুর্ব 
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চলতে থাকে বরং অনেক বিষয়েই পূর্বের চেয়ে আরও বেশী 
উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে | মুসলিম জগৎ ছাড়া পৃথিবীর অন্য 
কোথাও তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা হয়নি বললেও চলে। 

ভারতীয় ও গ্রীক বিজ্ঞান উভয়ই মুসলিম মনীষীদের 
সমান আদর পেতে থাকে । প্রথমটির কারণ হোল খলিফা 
হাকণ-অর-রশিদের অনুরত্তি, দ্বিতীয়টির কারণ হোল খলিফা 
আল মামুনের উৎসাহ । মুখ্যতঃ এই নৃপতিদ্ধয়ের আগ্রহে 
বহু ভারতীয় ও গ্রীক বিজ্ঞান, দর্শন গ্রন্থ আরবীতে অনুদিত 
হয়। শুদ্ধ অনুবাদেই এই উদ্দীপনার পরিসমাপ্তি হয় নাই। 
নব নব মৌলিক অবদানে বিজ্ঞানের ইতিহাসে নব নব অধ্যায় 
সংযোজিত হতে থাকে । 

অস্কশাস্ত্রে এই শতাব্দীতে যে অভূতপুব উন্নতি সাধিত হয় 
তা সত্যই বিস্ময়কর । এর সমস্ত শাখারই এই সময়ে অসাধারন 
উন্নতি হয়। এই উন্নতির মূলে ছিল মুসলিম নিউটন 
আলঙ্গমির মনীষা ও বিজ্ঞান প্রতিভা । প্রকৃত অঙ্কশাস্ত্রের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে জ্যোতিষের প্রভাব আপনিই ম্লান হ'য়ে 
আসে এই শতাব্দীতেই তার সম্যক নিদর্শন পাওয়া যায়| 
শতাব্দীর শেষের দিকে জ্যোতিবিদদের সংখ্যা বিরল হ'তে 
বিরলতর হ'তে থাকে। জ্যোতিবিজ্ঞান মৌলিক অবদানে 
উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয় । 


শ্বলিফ্র। হান্রতন-অব্র-ল্রাদ্িক-(3৮৬--৮৪৯) 


খলিফা আলমনম্থরের পর বিগ্ঠোতসাহিতার জন্য ধার নাম 
সুপরিচিত তিনি হলেন তার পৌত্র হারুন-অর-রশিদ । মনম্ুর তনয় 
মোহাম্মদ মেহেদী উদার প্রকৃতি, দয়াপ্রবণ ও শান্তিপ্রয়াসী 
নরপতি হিসাবেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। তিনি বিদ্ভালোচনায় 
বিশেষতঃ বিজ্ঞান আলোচনায় কোন্‌ অংশ গ্রহণ করেছিলেন ব 
কতটুকু সাহায্য করেছিলেন সে তথ্য এখনও সম্যক অবগত 
হওয়া যায় নাই | তবে পিতার সময়কার গ্রদীপ্ত জ্ঞানশিখা 
যে নিবাপিত হয় নাই বরং পুবের মতই চলছিল, তার পরিচয় 
পাওয়া যায় তার পুত্র হারুন-অর-রশিদের সময়কার বিজ্ঞান 
চর্ট৷ থেকেই। 

খলিফ! হারুন-অর-রশিদ (4১101, 00০ 085) প্রাচ্য 
পাশ্চাত্যে যেমন ভাবে পরিচিত তেমন বোধহয় আর কোন 
নরপতিই পরিচিত নন | বাগদাদ বলতেই হারুন-অর-রশিদের 
কথ! মনে পড়ে, আরব্য উপন্যামের কথা মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে 
মনের স্মৃতি-পটে ভেসে উঠে এক নয়নাভিরাম স্থ্সজ্জিত 
হ্মাবলীশোভিত সুদৃশ্য নগরী; মে সর্গের নন্দন কানন। দু'খহীন, 
ব্যথাহীন, অপত্য-ন্নেহে প্রতিপালিত প্রজাপুঞ্জ নিয়ে রাজত্ব 
করবার প্রবাদ, এক হারুন-অর-রশিদ ছাড়া' পৃথিবীর ইতিহাসে 
আর কোন নৃপতির ভাগ্যে জুটে নাই। হারুন-অর-রশিদের 
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নামের সঙ্গে বাগদাদ এমন নুখস্বপ্প বিজড়িত থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে, 
তখনকার বাগদাদ পরবর্তীকালের অবিখ্যাত নপৃতিদের 
আমলের বাগদাদের মত গ্ুবৃহ্ ও সজ্জিত ছিল না। আকার 
এবং সঙ্জার [দক দিয়ে খাট হলেও এর এই সময়কার দান সমস্ত 
জগৎকে মুগ্ধ করেছে | এ সময়ে ভারতের 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা পুনরায় প্রবল 
ভাবে আরন্ত হয়। বারমাক বংশীয় মন্ত্রীগণ এই সময় রাজ্য 
পরিচালনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । বালখ প্রদেশ 
থেকে আগত এই বংশ পুবথেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগের 
জন্য প্রসিদ্ধ।। ভাদের কোন এক পুবপুরুষ বালখের বৌদ্ধ মন্দির 
নওবিহার বা নবখিহারের কার্ধে নিযুক্ত থাকা কালীন ভারতের 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে স্পপিচিত হও্য়ার স্থযোগ পাঁন। তখন 
থেকেই বারমাক বংশ এই প্রাচ্য দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি 
অসাধারন অনুরাগী |ছলেন। 
হারুণ-অর-রশিদের রাজত্বকালে, সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তার! পুনবার ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন এবং তথাকার বিখ্যাত 
বিখ্যাত পণ্তিতগণকে বাগদাদে আনয়নের ব্যবস্থা করেন। 
ভারতের পণ্ডিতদের প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা এই সময়ে মুসলিম 
সমাজে কত বেশী হয়ে পড়েছিল সে বোঝ! যায় রাজকীয় 
হাসপাতালে (দারুস-সিফা ) প্রধান চিকিৎসকের পদে একজন 
ভারতীয় চিকিৎসক নিয়োগেই। এই ভারতীয় চিকিৎসকের 
( কবিরাজ ) আরবী বিকৃত নাম হোল ইবন-ই-দহন | খুব সম্ভব 


|বন-মঅর-বশিদ 


খলিফ। হারুন-অর-রশিদ ৪৯ 


এর নাম ধনিন। শুধু বিদ্ব সমাজ নয় বাদশাহ নিজেও সংস্কৃত 
সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী হয়ে উঠেন । তিনি নিজে রীতিমত 
সংস্কত চচা করতেন। কিন্তু ভারতবধের এই অমোঘ প্রভাবের 
মধ্যে শুধু ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি, ফলিত জ্যোতিষ, দর্শন 
প্রভৃতিই বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছিল। শুদ্ধ গণিতশাস্তের 
তেমন চচ1 হয়েছিল বলে মনে হয় না। কীকবিজ্ঞানের প্রতিও 
তত মনোযোগ প্রদত্ত হয় নাই। মোটামুটিভাবে ধরতে গেলে 
এই সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যেরই আদর হয়েছিল বেশী রকমে । 
অঙ্কশান্সের মধ্যে ইউক্লিডের জ্যামিতির অনুবাদ থেকেই তখনকার 
বিজ্ঞানবিদ্দের বিজ্ঞানের এই বিভাগের প্রতি যা একটু আসক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায়| বীজগণিত এবং অন্যান্য শাখার প্রতি 
তাদের ষে কতদূর দৃষ্টি পড়েছিল সে কথ। সঠিক জানা যায় না। 
তবে বোধ হয় খুব বেশী নয় । 

এর পুবে ইউক্লিডের জ্যামিতি ইউক্লিডের গ্রন্থাবলীর মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। ভার জ্যামিতির কোন আলোচনাই এ পধস্ত 
হয় নাই। বলতে গেলে খলিফা হারুন-অর-রশিদের রাজত্বের 
পুব পধন্ত ইউক্লিডিয়ান জ্যামিছ্ির সমাদর ত হয়ই নাই বরং 
অস্কশাস্ত্রবিদগণ একে যেন অনেকটা উপেক্ষার চক্ষেই দেখে 
আসছিলেন । আস্তে আস্তে তার প্রতিভার কথা জগ বিস্মৃত 
হতে থাকে । খুঃ পুর্ব তিন শত বসর আগে অঙ্কশান্তের উপর 
ইউক্লিডের যে অমোঘ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, ভার মুভ্যুর পরে 
সেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় শুধু কতকগুলো চামড়ার 

৪ 


৫০ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


কাগজে লিখিত শুকনো প্ু'থির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে । মৃত্যুর 
পরে যে তিনি আর পরবর্তা অনেককাল্, পর্যন্তই 
বিদ্ধ সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন 
নাই, সে তার জন্ম স্থানের অনিশ্চয়তার মধ্যেই পাওয়া যায়| 
তিনি গ্রীক অথবা মিশরী সে সম্বন্ধে এখনও সঠিক কিছুই নিরীতি 
হয় নাই। ছুকুল বজায় রাখবার জন্যে অনেকেই বলেন তিনি 
মিশরে জন্মশ্রাঠচণ করেন বটে, তবে তার কারস্থান ভয় 
আলেকজেন্দরিয়ায়। এথেন্সে কিছুকালের জন্য বিদ্যাভ্যাসের 
প্রবাদকেও কেউ কেউ নিঃসন্দেহ সত্য বলে ত্বীকার করেন। 
যাকে এমনি উপেক্ষা করা হয়েছিল, তাকে ছাড়া আজকার 
সভ্য জগতের সভ্যতা, বিজ্ঞান একপাও চলতে পারে না; 
এ অবিসম্বাদীরূপে ক্ীকার্ধ । তখনকার দিনের তন্যান্ এরন্থাবলীর 
মত ইউক্রিডের গ্রান্থও চামড়ার কাগজে ছোট ছোট পুস্তকাকার 
খণ্ডে (31011814১১5 বা 8310105) লিখিত ভয়ে ছিল, তার 
মৃত্যুর পরে কেউ সেগুলো খুলে দেখেছিল বলে মনে হয় না। 
যতদূর জানা যায় এ সগ্থন্ধে প্রথম অনুসন্ধান হয় ভারুন-অর-রশিদের 
রাজত্বকালে । এই সময়েই ইউক্লিডের জ্যামিতির কতকাংশ 
আরবীতে অনুধত হয়। আল হাজ্জাজ এবনে ইউস্তুক এই 
অনুবাদ কাধ আরম্ভ করেন এবং প্রথম বষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ 
কাধ সমাপ্ত করেন। 

শুদ্ধগণিতশান্ত্র হিসাবে না হলেও সমষ্টিগতভাবে এই সময় 
কার বিজ্ঞান আলোচনাকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরনীয় করে 


ইউক্রিও 


জাবির এবনে হাইয়ান ৫১ 


রেখেছে অমর কীত্তিমান জাবির এবনে হাইয়ানেরক্* (৭২২--৮১৩) 
কাধাবলী। তিনি ছিলেন প্রধানত রাসায়নিক | মুসলিম 
জগতের সবশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক এবং বতর্মান রসায়ন বিজ্ঞানের 
সবপ্টিকর্ত! হিসাবেই তিনি পরিচিত। কিন্তু এই রসায়নের 
গবেষণার মধ্যেও গণিতশান্্জ তাকে দোলা না দিয়ে ছাড়ে নি। 
শুদ্ধ গণিত-আলোচনায় আতন্তারলব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ 
প্রণয়নের সঙ্গেই ভার নাম বিজড়িত | 


নি তিনিজিতান ররিযানারা রর রা রা ারার কারা 
্রস্থকারের “মুসলিম টৈজ্ঞানিক জাবির এবনে ভাইয়ান” গ্রদ্থ 
ষ্টব্য। 


খিলিক্রা। আলমাম্ুুনন (৮৯২৩-৮১৩০২০) 


খলিফা আলমনন্থরের রাজত্বকালে প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের 
্রস্থাদির অনুবাদ কাধ আরম্ভ হয়। তার প্রপৌত্র আলমামুনের 
সময় সে কার্য আরও পূর্ণোচ্চমে চলতে থাকে । আব্বাসীয় 
খলিফাদের মধ্যে আলমামুনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় 
না। রাজত্বকালের প্রথম অংশে যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিতে লিপ্ত 
থেকেও যে তার জ্ঞান পিপাসা নির্বাপিত হয়ে পড়ে নাই, 
সে বিষয় শান্তির সময়ের বিগ্যোতসাহিতার পরিমান দেখেই 
সম্যকৃভাবে বোঝা যায়। খলিফা আলমনন্ুরের রাজত্বকালে যে 
জ্ঞানরশ্মি প্রজ্লিত হয়েছিল, আলমামুনের সময় সেই রশ্মি শত 
সহজ্গুণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। কাব্য ও দর্শনের কল্পনার 
সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের বাস্তবতার আলোচনার মধুর সমাবেশ, এই 
সময় সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল | বিদ্বান, দার্শনিক, 
ও বুদ্ধিমান নরপতি হিসাবে আলমামুন ইতিহাসে বিখ্যাত। 
নিজে বিদ্বান, এবং বি্যোগুসাহী, বিদ্ভার ও বিদ্ধানের সমাদর যে 
তিনি করবেন এতে বিস্ময়ের কিছুই নাই | বস্তত আলমামুনকে 
শুধু 'আরবীয় আগষ্টাস, বলে অভিহিত করলেই তার 
বিদ্োৎসাহিতার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। নরপতিগণের জীবন 
যে সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের উন্নতিকল্পেই উত্সগিত হওয়া উচিত, 
খোদার বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসাবেই যে তাদের ছুনিয়ায় আগমন, এবং 
বুপতিজীবনের সেই মহান ব্রত সাধন যে একমাত্র শিক্ষাবিস্তার 
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দ্বারাই হতে পারে সে বিষয়ে তিনি সর্ব সময়েই সচেতন 
ছিলেন + বিজ্ঞান সাধনায় তার অদম্য উৎসাহের পরিচয় পাওয়৷ 
যায় তার সভাগৃহে সমাবিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যা! থেকেই । 
পিতামহ আলমনমুর বিদ্বান সভার কোন নাম না দিলেও পৌত্র 
সেক্রটিকে সেরে দিয়েছেন। তার বিদ্বান সভার নাম ছিল 
বয়তুল-হিকমা (£০79010% 0£ ১০1০০০১) | শুধু নামেই 
যে এর কাধকলাপ পধবেশিত হয় নাই, সে বিষয় বোঝা যায় 
আলমামনের সময়কার বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতিতে । 
হাজ্জাজ এবনে ইউমুফ করর্ক ইউর্রিডের অনুবাদ আরম্ত 
হয় খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়, কিন্তু তার সময়ে এ 
অনুবাদ কাধ সমাপ্ত হয় নাই। তীয় পুত্র আলমামুনের 
উৎসাহ, হাজ্জাজকে অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করার অনুপ্রেরণা 
দান করে। 

জ্যোতিবি'জ্ঞান তখনকার অগ্কশান্ত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সমাদরের ছিল । ন্থুর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির গতিবিধি ইত্যাদি 
মানুষের মনে চিরকালই এক অদম্য ওুতসুক্য জাগিয়া রেখেছে, 
তা ছাড়া ভবিষ্যৎ জানবার জন্য এক উদ্দাম আগ্জহও প্রত্যেকের 
মনে চিরজাগরুক। মানুষের মনের গোপন কোণের এই দুর্বলতা, 
জ্যোতির্বিচ্ভান ও ফলিত জ্যোতিষশান্ত্রের প্রতি এক উতকট 
আগ্রহ, প্রথমাবধি অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতিতে রস সিঞ্চন করে এসেছে 
বললে অত্যুক্তি হবে না। আলমামুনের সময়ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের 
চর্চা পুরা মাত্রায়ই চলছিল । তিনি নিজেও জ্যোতিবিজ্ঞান 


৫৪ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী ছিলেন, এবং চর্চাও করতেন। এই 
উৎসাহ ও আগ্রহই মূর্ত হয়ে উঠে বাগদাদের আল মামসিয়া 
মহল্লার জুনদিশাহপুর এবং দামঞ্ধাসের ২-২২ মাইল উত্তরে 
কাসিয়াম পর্বতের মানমন্দির তৈরীর মধ্যে । শুধু মানমন্দির 
নির্মাণ করেই তার নিজের জানবার আগ্রনটা ঝিমিয়ে পড়ে নাই । 
অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও মানমন্দিরে 
বসে গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি নিরীক্ষণ করতেন সাধারণ 
বিজ্ঞানসেবীদের মতই | গ্রীক গ্রন্তাদি সংগ্রহ ব্যাপারে তার যে 
অপরিসীম বিগ্যান্ুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় সে সত্যই 
বিস্ময়কর | শুধু পুরাণ গ্রস্থাদি বা তস্তলিখিত পুথি সমূহ 
সংগ্রহের জন্যই তিনি বাইজেনটাইন সম্রাট লিও” 0,০01) 019৩ 
১1700101910 813-820)র নিকট অনেকটা হীনত স্বীকার 
করেই একটি মিশন প্রেরণ করেন । 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য এমনি আগ্রহ দেখালেও ইসলামিক 
শান্্রনীতির প্রতি তার অধৈর্য সত্যিই অদ্ভুত মনোবৃত্তির 
পরিচায়ক। তিনি ছিলেন গৌড়া মুতাজলীয় মতাবলম্বী । এই 
গৌড়ামিতেই শেষ হয় নি। পদমধ্যাদার স্যোগ নিয়ে তিনি 
শক্তি প্রয়োগে ধারমিক মুসলমানদিগকে এই মতবাদ স্বীকার 
করিয়ে নিতে বাধ্য করবার প্রচেষ্টা করেন । ধারা তার মতাবলম্বী 
হ'তে স্বীকৃত হন নি তাদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করতেও 
কুষ্টিত হন নি। বস্তুতঃ তিনি একাধারে মুক্তবুদ্ধি, উদ্ারমত এবং 
অধৈর্ষের প্রতিমূতি। ধর্মভক্ত মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার 


খলিফা আলমামুন ৫৫ 


করলেও খৃষ্টান, ইন্াদী বা অন্যান্য অমুসলিমদের প্রতি তার 
অন্ুরাঞ্জার অন্ত ছিল না| 

গ্রহনক্ষত্রাদির সমস্থ ব্যাপার সম্যক ও সঠিকরূপে জানবার 
জন্য তখনকার বৈজ্ঞানিকদের যে অপরিসীম আগ্রহ ছিল আধুনিক 
কালের মতই একই সময়ে ছুই তিন জায়গা থেকে নিরীক্ষণ 
করার ব্যবস্থা! ভোতেই সে কথা বোঝা যায়। মাধ্যন্দিন রেখা ও 
পৃথিবীর পরিধি নর্ণয় করবার জন্য খণিফার আদেশে বেজ্ঞানিকগণ 
গবেষণা স্বর করেন এবং তাতে বিশেষ স্রফলগ পান বলতে 
হবে। তখনকার যদ্রপাতির অসম্পূর্ণতার বিষয় বিবেচনা করলে, 
যে সামান্য ভূল কুটি দেখা যায় সেঞ্চলো উপেক্দশীয় বলেই গণ্য 
করে নেওয়া যেতে পারে । পৃথিবার পরিধি নিণয় করা যায় এক 
স্বানে বসেই) এ ধারণা নিশ্চয় সুস্থতার লক্ষণ নয় বলেই বোধ 
হয় তখন পধণ্ মাধারণে মেনে নিয়েছিল। বপ্তত আশীক 
সভ্যতার শীধকালে এ সম্বন্ধে কেউ কেউ চেষ্টা করলেও শ্রীকদের 
পরে সাত শ বতসরের মপ্যে এ কথা কেউ শেবে দেখে নাই । 
আলমামুনের রাজত্ব কালেই প্রথম চেষ্টা হয়। মাধান্দিন রেখা 
(006119107) নিরূপণ করবার নিমিন্ বৈজ্ঞানিকগণ এক মৌলিক 
উপায় উদ্ভাবন করেন । এ বিষয়ে তাদের অবলম্থিত পন্থা এক 
বেজ্ঞা'নকদের অনুস্থত পন্থা থেকে সম্পূণ পৃথক ও অভিনব। 
এই উপায়টি শুধু মৌলিকতার দিক দিয়েই নয়, এমনিও 
বেশ কৌতুহলোদ্দীপক এবং প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। 
মেসোপটেমিয়ার সিজারের ময়দানই এই নিরূপণ কার্ষের 


৫৬ বজ্ঞানে মুসলমানের দান 


কার্ষক্ষেত্ররূপে মনোনীত হয়। বেজ্ঞানিকগণ ছুইভাগে ভাগ 
হয়ে একই স্থান থেকে, কতক ঠিক উত্তর দ্রিকে এবং কতক ঠিক 
দক্ষিণ দিকে গমন করতে থাকেন, যতক্ষণ পধন্ত তার! পরব 
নন্ষত্রকে পূর্বস্থানের চেয়ে ঠিক এক ডিগী উপরে এবং ঠিক 
এক ডিঞী নীচে না দেখেন | এই দূরত্ব মেপে নিয়ে তা থেকেই 
তাদের অভীগ্সিত কাধ সম্পন্ন করেন। ছুই দিককার দুরত্ব ঠিক 
সমান হয় নাই, একদিক হয়েছিল ৫৭ মাইল, অন্যদিক ৫৬২ 
মাইল, এক মাইলের পরিমাণ হোল চার হাজার “কাল হাত” 
(31701. ০810105) বা ৬৪৭৩ ফিট। অন্যান্য গণনা! থেকে মনে 
হয় বৈজ্ঞানিকগণ তাদের পরিমাপের মধ্যফল না নিয়ে, বৃহৎ 
সংখ্যাকেই সঠিক বলে ধরে নিয়েছিলেন এখানকার হিসাবে 
সেই বৃহ সংখ্যাটি ৪৭৩২৫ কিলোমিটার | তারা কেন 
যে ঠিক মধ্যফল নেননি তার সঠিক কারণ বোঝা যায় না। 
অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ০০. 4. টি1]1910এর 
মতে বৈজ্ঞানিকগণ মধ্যফলই (17621 159016) নিয়েছিলেন । 
এর পরিমাপ হোল ৫৬২ আরবী মাইল বা বর্তমানের ৩৬৬৮৭২ 
ফিট। স্থানটির অক্ষাংশ (টব. 790) ৩৬৩৮১ মধ্যে । সে 
হিসাবে এই ফল বত মানের স্থিরীকৃত পরিমাপের চেয়ে ২৮৭৭ 
ফিট বেশী। এই পরিমাপ অনুসারে পৃথিবীর পরিধি হবে 
২০৪০০ মাইল এবং ব্যাস হবে ৬৫০০ মাইল। 

যা হোক তাদের নির্ধারিত ফলের সঙ্গে বর্তমানের স্থিরীকৃত 
ফলের সামান্য একট গরমিল দেখে মনে হয় যদিও তারা 


খলিফা আলমামুন ৫৭ 


উত্তরকালে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলিকে নিখৃ'তভাবে সর্বাঙ্গীন 
উন্নত "করে তুলতে পেরেছিলেন কিন্তু তখন পর্যস্ত সেগুলো 
সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠে নাই । 

এই তিন মানমন্দিরের নিরীক্ষণ কল থেকেই পরীক্ষিত ফলক 
“তালজিজ আল মূমতাহান” বা আলমামূন ফলক (77০5০ 
18010 017 4৯100100105 71101) নামক আ্বখ্যাত 
জ্যোতিবিজ্ঞান ফলক তেপা তয়। এই ফলক তৈরী করতে 
ভারতীয় পদ্ধতি অন্তন্চত হয়, সিন্দভিন্দ বা সিদ্ধান্তেব অনুকরণে | 

বাগদাদের মানমন্দিরে প্রথম থেকেই অনেক খ্যাতনামা 
বৈজ্ঞানিক ধিজ্ঞান চচা করতেন । দুরবীক্ষণ যন্থের আবিষ্ষারক 
পদার্থবিদ আবুল হাসান, এই স্থানেই প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ধব 
আবিষ্কার করেন এবং তারই যন্ত্র কতকটা উন্নত আকারে 
উত্তরকালে মারাঘ! ও কায়রোর মানমন্দিরে খগোল বিজ্ঞানে 
নবধুগ আনয়ন করে। খলিফা আলমামুনের রাক্কত্বকালেই 
বিষুবরেখা ও আয়নমগ্ডলের সংযোগ স্থল (:00100%) চন্দ্র ও 
সৃর্গ্রীহণ, ধূমকেতুর ছায়া (4১081100175 0£ 000 ০0170709) 
এবনম্বিধ সৌরজগৎ সংক্রান্ত বহু তথ্য নির্ণাত তয়। 

যে সমস্ত বৈদ্ঞানিকগণের আপ্রাণ সাধনায় এ সমস্থ তথ্য 
নিণাঁত হয়েছিল হুঃখের বিষয় তাদের সববার নাম ও কাজের পূর্ণ 
পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই | যতদূর জানা যায় মোহাম্মাদ 
এবনে মুসা আলখারেজমি, আলফ নাগানাস, প্রসুখ অধুনা 
বিজ্ঞান জগতে স্ুুবিদিত বৈজ্ঞানিকগণ ছাড়াও, ছোটখাট অনেকেই 


৫৮ [বজ্ঞানে মুসলমানের দান 


বিজ্ঞানচায় লিপ্ত ছিলেন। তাদের কাজ এই সমস্ত স্ববিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিকদের মত মনীষাসম্পন্ন ও প্রতিভার পরিচায়ক না 
হলে, ভারা যে এক অদম্য উৎসাহ নিয়েই বিজ্ঞান চা 
করেছিলেন, এবং বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট সাহায্য 
করেছিলেন, বত মানে জ্ঞাত তাদের সামান্য কার্ধ থেকেহ সে 
বিষয় সম্যকরূপে উপলদ্ধি করা যায়। এ সমস্ত আল্পবিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান গরিমার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় নাই । 
বিজ্ঞানে তাদের দানের যে সমস্ত অংশ এতদিন পরন্ত নজরে 
পড়েছে সেগুলোর কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাবে । 
“আলজিজ আলমুমতাহান” তৈরী করতে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক 
সাহায্য করেছিলেন আবু আলি ইয়াহিয়া এবনে আবি মনস্থুর 
তাদের মধ্যে অন্যতম | তিনি ছিলেন খাঁটি পারগ্যবাসী ৷ 
আলমাগুনের বিদ্বান সভায় অবস্থান কালে তিনি ভার ধর্মমত 
বদলিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। গণিতশান্দ্রের মধ্যে জ্যো তিবিজ্ঞানই 
তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে । এতে তিনি বিশেষ নৈপুণ্যেরও 
পাঁরচয় দ্েন। খলিফাও তার বিজ্ঞান প্রতিভায় ও বৃদ্ধিমন্তায় 
প্রীত হয়ে তাকে সামসিয়া মানমন্দিরের সবময় কত (1)160001) 
নিযুক্ত করেন। এখানে তিনি আল আব্বাস এবনে সাইদ 
আল জওহেরী, সনদ এবনে আলি প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ৮২৯-৩০ খুঃ অন্দের মধ্যে 
নানা পর্যবেক্ষণ করেন এবং জ্যোতিবি'জ্ঞান সম্বন্ধে কতক গুলি 
গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। এই পর্যবেক্ষণ কার্ধের মধ্যেও তিনি 


আবু আলি ইয়াহিয়। 


হারুন এবনে আলি ৫৯ 


স্বাধীন চিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন যন্পাঁতির মধ্যে চিরাচরিত 
প্রথাকে অনুনরণ না করে । হিসাবের শ্ববিধার জন্য তিনি তার 
কতকগুলি যন্ত্রের প্রত্যেক ডিগ্জীকে ৬ ভাগে ভাগ করে নিয়ে 
কাজ করেন। পারস্যবাগী হলেও তিনি তার সমস্ত কাধকলাপ 
আরবীতেই লিপিধদ্ধ করেন । 

৮৩১ খ্ুঃ অন্দে এই পাপসা বেজ্ঞানিকের শৃতা হয় এবং 
হালে নামক স্থানে তার নশ্বর দেহ সমাহিত হয়। 

গুয়াঠিয়াব মুত্র পরেও তার বেজ্গনিক কাধের জের টেনে 
গেছেন উারগ পৌত্র হারুন এবনে আলি । এমনিতে গণিতশাস্ত্রে 
তার মৌলিক আবদানের কগ। (বশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্ত 
তিনি পিতামহ, অন্যান্য বেভথানিক ৪ নিগের পধবেন্ছণের 
১৭ এন আপি ফল নরাপ থে ফলক তেরী করেন, পরবতী 
বেচ্ানিকরদের নিকট তার খুব সমাদর হয়| 
অনেকদিন পণন্থ ভার এই ফলকে প্রভার দুষ্ট হয়। এছাড়া 
পিতামঠের খন্ধপাতির অভিনব আনদাদও ভার কাধকলাপের 
সঙ্গে বিদডঠ হয়ে পড়ে পলা চলে। তিনি জ্যোতিবিডঞান 
সন্বন্গীয় নানা যন্ত্রপাতি নির্মান করেন । ৯০০ খ্ুঃ আান্দে 
এই যন্ত্রকুশলী বৈজ্ঞানিক খাগদাদে ইহলালা সংবরণ করেন । 

টলেমির টেট্রাবিলাসের অনুবাদ হয় খলিকা আলমননুরের 
রাজত্বকালে তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক আবু ইয়াহিয়া কৃক। কিন্তু 
তিনি এর কোন ভাষ্য বা টীকা লেখে যান নাই । আলমামুনের 
সময় আলতাবারী নামে পরিচিত, ওমর ইবনে আল ফাররুখান 


৬০ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


আবু হাফিজ আলতাবারী এর প্রথম টীকা লেখেন। পারসী 
বিজ্ঞান গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করার "সঙ্গেই 
তার নাম বিশেষভাবে বিজড়িত। খলিফা 
আলমামুনের আদেশে তিনি বহু পারসী গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ 
করেন। এই ভাষ্য এবং অনুবাদ ছাড়া জ্যোতিবি জ্ঞান ও জ্যোতিষ 
সম্বন্ধেও তিনি কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার জ্যোতিষ 
সম্বন্ধীয় একখানি গ্রান্তের নাম “কিতাব অল ওন্মুল বেল নুজুম” 
অনেকের মতে এ গ্রন্থখানি তার পুত্র মোহাম্মদ কতৃক প্রণীত। 
আলতাবারী ৮১৫ খুঃ অন্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
পিতার ন্যায় পুক্র মোহাম্মদ আবুবকর মোহাম্মদ এবনে 
ওমর এবনে আল ফাররুখান আলতাবারী জ্যোতিবিজ্ঞান নিয়ে 
বিশেষ আলোচনা করেন । জ্যোতিষ 'সম্বন্ধেও 
তিনি কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । তার 
অন্যতম গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীতে জোহানেস হিসপালেনসিস 
কর্তৃক লাটিনে অনুদিত হয়। এই লাটিন অনুবাদখানির 
নাম হোল “00128 1170610127915 06 19৮16961095 ০ 
117027:095201010110019”, 
আহম্মদ এবনে মোহাম্মদ আলনাহাওয়ানদী, বা আল 
নাহাওয়ানদী খগোল ফলক (9500100102109] (91019 ) তেরী 
করেন। এই জাতীয় অন্যান্য ফলক থেকে এর একটা পার্থক্য 
দেখা যায়। অন্যান্য গুলিতে যেমন তদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদের 
নিরীক্ষণ ফলগুলিকে সম্মিলিতভাবে স্থান দেওয়৷ হয়েছে এতে 


আলতাবারী 


আবুবকর 


আলনাহাওয়ানদী ৬১ 


সেই চিরাচরিত পন্থা অনুস্থত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক শুধু নিজের 
গবেষণার কাজ দিয়েই একে বিজ্ঞানসম্মত 
ভাবে সাজিয়ে তুলেছেন। নাহাওয়ানদীর 
এই ফলক “আলমুশতামাল” তার অপুব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। 
একক বেজ্ঞানিকের কাজ হলেও, সম্মিলিত কাজের চেয়ে 
গুণের দিক দিয়ে এ বিশেষ কম যায় নাই । যাঙ্তোক তার 
সম্বন্ধে বিশেষ আর কিছুই জানা যায় না। ৮৩৫ খুঃ অন্দের 
পরে কোন এক সময়ে তার মৃত্যু হয়। সঠিক তারিখ নিয়ে 
মতভেদ আছে । 


ভু 
আল নাহ।ওয়।নদী 


£৯11021001)5171010 বা 65000 [801৬ তৈরী করতে 
যে সমস্থ বৈজ্ঞানিকদের হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যার তন্মধো 
আল মারওয়াররোজী অন্যতম । ভার পর্ণ 
নাম হোল খালেদ এবনে আবদুল মালেক 
আল মারওয়াররোজী | দামস্কাস এবং বাগদাদের মানমন্দিরে 
গবেষণ। চালানর সঙ্গে সঙ্গে নিজের এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের 
কাধ ফলাফল বিজ্ঞান সম্মভভাবে টুকে রাখবার ভারও তার উপর 
পড়ে, তা ছাড়া এগুলো একত্র সন্গিবেশও তিনিই করেন । তার 
পুত্র মোহাম্মদ এবং পৌত্র গমরও বিজ্ঞান সেবায় আত্মনিয়োগ 
করেন। ওমর জ্ঞোতিবিজ্ঞান ফলক প্রস্তুত করেন এবং 
“আল মুসাত তাহ” নামে আস্তারলব সম্বন্ধে একখানা গ্রান্থও 
প্রণয়ন করেন। | 

'আলি এবনে ইসা আল আসতারলবি খলিফা আলমামুনের 


আল মরগযাররোজী 
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বিজ্ঞান সভার অন্ঠতম সভ্য ৷ বৈজ্ঞানিক গবেষণ! কাজের মধ্যে 
জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূপৃষ্ঠ পরিমিতি (0০০০5) এবং আস্তারলব 
সম্বন্ধে তার কয়েকখানি শ্রন্থই মৌলিকতার 
দিক দিয়ে, বৈজ্ঞানিকের আসনে তাকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে সমর্থ । তবে যা তাকে সত্যি সত্যিই বৈজ্ঞানিক হিসাবে, 
বিজ্ঞান জগতে অমর করে রেখেছে, সে হোল জ্যোতিবিজ্ঞীনের 
গবেষণা কার্ষের জন্য সুকৌশলী স্বক্ষ্ম সুঙ্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণ 
ও আবিফষার। জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাতা 
হিসাবে তিনি তখন খুবই বিখ্যাত ছিলেন এবং সে খ্যাতি 
কোন দিনই ম্লান হয় নাই । তার যন্ত্রপাতি দিয়ে মানমন্দিরের 
গবেষণা ও নিরীক্ষণের কাজ চালান হোত । 

বাগদাদের অন্যতম স্থপয়িত মাশাআল্লাহর' শিখ্য 
আবুল খাইয়াত৪ জ্যোতিবিজ্ঞানে বিশেষ পারদশিত! 
দেখিয়েছিলেন বলে মনে হয়| জ্যোতিবিচ্ঞান 
সম্বন্ধে তার পুস্থক পরবর্তকালের বৈচ্ঞানিকদের 
বিশেষ মনোযোগ আক্ষণ করে । ১১৩৬ খু; অন্দে প্লেটে 
(11000 011130911) 1০ 7041005 001৬1070810 নাম দিয়ে 
গ্রন্থখানির লাটিন অনুবাদ করেন । ১১৫৩ খুঃ অন্দে জোহানেস 
হিসপালেনসিসও এর অন্য এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। 
এই অন্ুবাদখানি ১৫৪৬-১৫৪৯ খুঃ অন্দে 701)91770 901001091 
কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে পুনঃ প্রকাশিত হয়। জ্যোতিবিজ্ঞানের 
সঙ্গে জ্যোতিষও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সম্বদ্ধে তিনি 


আল অ।সতারলবি 


আবুণ খ।ইয।ত 


আলঙফ্রাগানাস ৬৩ 


অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থও প্রকাশ করেন। তার পুর্ণ নাম 
হোল স্তাবু আলি আল খাইয়াত ইয়াহিয়া এবনে গালিব । নাম 
দেখে মনে হয় দর্জিগিরি তার অথবা তার পুবপুরুষদের উপজীবিকা 
ছিল ( আলখাইয়াত-দর্জি )। ৮৩৫ খুঃ অব্দে তার মৃত্যু হয়। 

এই সমস্ত ছোটখাট বৈজ্ঞানিকদের কাধকলাপ ছাড়া, 
আলম1মুনের রাজখুকাল বিজ্ঞানের দিক দিয়ে যে দুই মনীষীর 
প্রতিভার দানে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে, তাদের নাম হোল 
আলফ্রাগানাস ও আলখারেজমি। ছুইজনেই বতমান বিচ্ঞানজগতে 
সুপরিচিত । তবে শ্বখের বিষয়, একজনের নাম 
যেমন ইউরোগীয়ানদের কল্যাণে বিকৃত হয়ে 
পড়েছে, সত্যিই খুসলমান কিনা নাম দেখে সে সম্বন্ধে সন্দেহ 
জাগে, অভ্ভজনের ঠিক ততটা খিক হয় নাই । আলক্রাগানাস 
আবুল আববাস এবনে মোহাম্মদ এবানে কাছির আলকফারগানিণ 
ইউরোপীয়ান বিকৃত নান | এঠ নামের বিকতিভে বোঝা যায় 
যে তিনি তি সহজে এবং অতি অল্প সময়ের মধোহ হউরোপীয 


এক ।গাশ।এ 


বেজ্ঞানিং 9 আকষণ করতে সমর্থ হন। গণিত-শাঙের 
মধ্যে জ্যো ভবিচখনেই নি সনস্্ মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন, 
অন্াদদকে তেমন ভ্র্গেপ করেছিলেন বলে মনে হয় না। এ 
বিষয়ে ভার জ্ঞান ও দ্গভার কথা বলতে গিয়ে শুধু এহটুকু 
বললেই হয়ত চলবে যে তার প্রণীত জ্যোতিবিজ্ঞানের সারসংহ্রা 
জিরার্ড (001919 0£ 05101000108 )' এবং জোহানেস-ছ্য- 
লুনা-হিসপ্যালেনসিস কতৃ ক লাটিনে অনুদিত হয়। ইউরোপের 


৬৪ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


রিনাসার যুগে রেজিওমনটেনাস (7২০519170017091005) এই 
অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হন এবং ১৪৯৩ খুঃ অন্দে পুনরায় এর অনুবাদ 
করেন। ১৫৩৭ খ্ুঃ অব্দে মনীষী মেলানকৃথন (1৬০191,0176000, 
017০ £০8) রেজিওমনটেনাসের অনুবাদের উপর নির্ভর করে, 
নিউরেমবার্গ থেকে জ্যোতিবিজ্ঞানের এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
জোহানেসের অনুদিত গ্রন্থখান। প্যারিস থেকে ১৫৪৬ খ্ঃ অব্ধে 
পুনর্বার মুদ্রিত হয়। শুধু লাটিন নয়, হিক্রতেও এর অনুবাদ 
হয়। আনাটোল (£78260910) এই অনুবাদ কর্তা । এই তিব্র 
অনুবাদ খানা জেকব ক্রিষ্টম্যান (08০99 (71507799) পুনরায় 
লাটিনে অনুবাদ করে ফ্র্যাঙ্কফাট থেকে প্রকাশ করেন। 
আলফ্রাগানাসের এই পুস্তকখানি বিভিন্ন নামে পরিচিত “জামি 
এলমুল নজুম ওয়াল হরকত আল সামায়িয়া, উস্ুল এলমুল নজুম, 
আল মুখায়েল ইলা এলমুল হায়াত আল আফলাক এবং কিতাবুল 
ফুম্থল আল ছালেছিন।” পুস্তকখানি যে খুবই জন প্রিয় হয়েছিল 
সে অনুবাদের ঘটা দেখেই বোঝা যায়। জনপ্রিয়তার কারণ 
হোল সংক্ষেপে অথচ সাধারণের বোধগম্য সুন্দর ভাষায় বর্ণনা | 
বস্তুত আলঙ্রাগানাসের জ্যোতিবিজ্ঞানের শ্রন্থখানা এ বিষয়ে 
প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে আজিও বিবেচিত হয়ে থাকে । 

জ্যোতিবি জ্ঞানের এই পুস্তক ছাড়া 95001906 সম্বন্ধে ও 
'আলঙফ্রাগানাস ছইখান! পুস্তক প্রণয়ন করেন । পুস্তক ছুইখানির 
নাম হোল “আল কামিল ফিল আসতারলাব” এবং “ফি সানাত 
আল আসতারলাৰ বিল হান্দাসা" (জ্যামিতির সাহায্যে 


আলফাগানাস ৩৫ 


£86701899 প্রণয়ন )। এই দুই খানির আরবী অনুলিপি 
অগ্াপিও প্যারিস এবং বালিনে বিদ্যমান । 

আলমাজেষ্ট (4১111120086) এবং সর্ষঘড়ি (3707118/) 
সম্বন্ধেও তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তবে এগুলির সঠিক বিবরণ 
কিছুই পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব পুস্তকগুলি বিলুপ্ত 
হয়ে গেছে। 

যতদুর জানা যাঁয় তাতে মনে হয় তিনি টলেমির 111007) 
এবং তার স্থিরীকৃত 1)৮090১41011-এর হিসাব সঠিক ঝলেই ধরে 
নেন। তবে আলঙফ্রাগানাসের মতে এগুলি শুপু নক্ষত্রের উপরেই 
প্রযোজ্য নয় গ্রগ্তপির উপণেও প্রযোজা | পৃথিবীর ব্যাস (তার 
মতে ৩৫০ মাইল ) গ্রহগ্তণির ব্যাস এবং গ্রহগুলির মধ্যেকার 
ব্যবধান শির্ণয়ও ভার খিচ্ঞান গ্রাতিভার পরিচায়ক । ৮৬১ খুঃ 
অন্দে তারই তহ্বাবধানে ফুনঠাতে নীলোদিটার (1107)0961) 
স্থাপিত হয়। 

এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, খুব সন্তব, খলিফা আলমুতাওয়াক- 
কিলের রাজত্ব কালে মৃত্র্যমুখে পতিত হন। 

জ্যোতিধিজ্ঞানে এই মস্ত অভতপুর্ব উন্নতি সাধন ছাড়াও 
আলমামুনের সময়কার মসলিম বেজ্ঞানিকদের গণিতশান্ত্রের 
দান সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় আলখারেজমির বিস্ময়কর 
প্রতিভার অবদানে । | 


আল খারেজমি 


আলখারেজমিই বীজগণিতকে অস্কশান্ত্রের মধ্যে মর্যাদা 
সম্পন্ন করে তোলেন, এবং এর প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। ভারতীয় বীজগণিতের অংশটুকু বাদ দিলে মুসলিম 
বৈজ্ঞানিকদের পুর্বে বীজগণিতের চর্চা তেমন বিশেষ কিছুই তয় 
নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না। আীকদের মধ্যে ডাওফেন্টই 
বীজগণিত নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন বলে মনে ভয়। 
এ হিসাবে মসলিম নিউটন * আলখারেজমিকেই বত মান 
বীজগণিতের স্থষ্টিকতা বলা চলে । 

আলখারেজমির পূর্ণ নাম হোল আবু আবছুল্লাহ মোহাম্মদ 
এবনে মুসা আলখারেজমি। পারস্ত্ের আন্তর্গত আরল হৃদের 
দক্ষিনে খিভ1 প্রদেশে, খারেজমে তার জন্ম, সেই হিসাবেই 
খারেজমি নামেই তিনি সাধারণত পরিচিত। কেউ কেউ তাকে 
আলমাঁদজুসী (ম্যাজিয়েনের বংশধর) এবং কুতরুবুল্লী (কুতরুবুলের 
অধিবাসী, কুতরুবুল তাইগ্রীসের পশ্চিম তীরে বাগদাদের 
নিকটে একটি গাম) নামেও অভিহিত করেছেন। উত্তরকালে 
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আল খারেজমি ৬৭ 


ধার প্র€তভায় সমস্ত বিশ্ব বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিল, জন্ম মুহুতে 
তাকে কেউ তেমন ভাবে স্বাগত জানায় নাই । বিখ্যাত মনীধাদের 
যেমন ঘটে তার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নাই । পিতামাতার 
হাসি ও আনন্দের অভ্যর্থনাই তাকে প্রথমে অভিনন্দিত 
করেছিল, কিন্তু এই অবজ্ঞাত শিশুই গণিতশাস্ত্রে যে অভূতপূর্ব 
উন্নতি সাধন করেন তা সত্যই বিন্ময়কর। আলখারেজমির 
জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই এ পধন্ত জানা যায় নি। 
যতদুর জানা যায় তিনি খলিফা আলমামুনের লাইব্রেরীর 
লাইব্রেরীয়ান ছিলেন । হয়ত এই লাইব্রেরীর সংস্পর্শে এসেই 
তিনি বিচ্ভানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এই সময়ে 
আফগানিস্তানে যে মিশন প্রেরিত হয় আলখারেজমিও সেই 
মিশনের অন্যতম কমীরূপে আাকগানিস্তানে গমন করেন । খুব 
সম্ভব প্রত্যাবতনের পথে তিনি ভারতবধও ঘুরে আসেন। 
আলবেরুনীর উপর ভারতের প্রভাব যেমন ভারতে অবস্থ।নের 
জন্যেই, আলখারেভামির বিজ্ঞানের গবেষণার উপর ভারতায় 
প্রভাবেরও কারণও হয়ত তেমনি ভারত ভ্রমনই। 

গণিতশান্ত্রের প্রায় সমস্ত বিভাগেই আলখারেজমির 
প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বীজগণিতই তার জীবনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলা যেতে পারে। তদানীন্তন অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের 
মত তারও প্রথম কার্ধ হয় জ্যোতিবিজ্ান নিয়ে এবং এ সম্বন্ধে 
তিনি কয়েকখানি পুস্তকও প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকগুলি 
জ্যোতিহিজ্ঞানে গ্রন্থকারের অসীম জ্ঞানবন্তারই পরিচয় দেয়। 


৬৮ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


আলঙফ্রাগানাসের পুস্তকের মতই এরও অনেকগুলি পুস্তক 
প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবেই বিবেচিত হয়; এবং এডিলারড 
( 4011870. 07386) ) বা রবাট (0১00০97৮০01 0079866৮) 
কতক লাটিনে অনুদিত হয়। জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 
প্রণয়ন ছাড়া উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র, খগোল ফলক, ডায়াল 
প্রভৃতি প্রস্তুত করার মধ্যেও এসব বিষয়ে তার অদ্ভুত ক্ষমতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

শুদ্ধ গণিতেও (27161001196) আলখারেজমির প্রতিভার 
ছাপ পড়েছে । ভারতীয় গণন। পদ্ধতি অনুসরণ করে, তিনি 
শুদ্ধগণিত বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এখানার 
নাম দেন “কিতাবুল হিন্র”। “কিতাবুল হিন্দ” ছাড়াও শুদ্ধ 
গণিত বিষয়ে তিনি আরও কয়েকান। এরন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 
'আলজাম ওয়াল তাফরিক” সমধিক প্রসিদ্ধ । তার পুস্তক গুলির 
বেজ্ঞানিক মূল্য যে কত অধিক সে বোঝা যায় ইউরোপীয় 
রিনাসীর যুগে, অহ্কশীস্্ সম্বন্ধীয় সমস্ত গ্রন্থগুলির লাটিনে 
অনুবাদ হওয়া দেখেই । রবাট (7809: ০1 01769607 ) 
এবং এডিলারড (41177 ০0£ 73800.) এই ছুই জনেই 
আলখারেজমির গণিত-শাস্ত্রের পুস্তকগুলি লাটিনে অন্ুবাদকারী 
হিসাবে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। রবাট বীজগণিত “এলমুল জাবর 
ওআল মুকাবেলা”র লাটিন অনুবাদ করেন। ১৯১৫ খুঃ অব 
[). 0. 7811)1081 নিউইয়র্ক থেকে অনুবাদখানি পুনবার প্রকাশ 
করেছেন । গণিত পুস্তক “আলজাম ওয়াল তাফরিক” খানি এদের 


আল খারেজমি ৬৯ 


মধ্যে ক্কে অনুবাদ করেছেন সে সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় 
না। তবে অনেকের মতে রবা্টই প্রকৃত অনুবাদকারক | ১৮৫৭ খুঃ 
অব রোম থেকে 15597010 21010119014 নামক প্রকাশিত 
গ্ন্থাবলীতে 13711700 13011000001)08111 কর্তৃক লাটিনে অনুদিত 
এই গ্রন্থখানি পুন; সম্পাদিত হয়। যা'ঠোক গণিতের এই 
অনুদিত এন্ধখানির নাম দেওয়া হয় “/১150101))1 00100110010 
1110011101৮ এবং এই থেকেই /ছ100শদা), ১100)) প্রভৃতি 
শন্দেরও উৎপন্তি। ইউরোগীয় ভাষার পাল্লায় পড়ে অনেক 
মুসলমান নামই যেমন চেহারা বদলে কিন্তুতকিমাকার ধারণ 
করেছে, আলখারেজমির নাম তেমনি লাটিন অনুবাদে 
£১1001না10, 45100776010, 4১10)10)1) রূপান্তরিত হয়েছে । 
বীজগণিতের অন্যতম অংশ [0112৮01100১ আলখারেজমির নাম 
থেকেই উত্পন্ন। 

গণিতের এই গ্রন্থখানিতে প্রথমত সংখ্যার উৎ্পন্তি নিয়েই 
আলোচনা হয়েছে । আজকালকার প্রচলিত সংখ্যাঞ্চলির 
প্রকৃত আবিষ্কারক কে,সে বিষয়ে এখনও যথেই মতভেদ বিগ্মান।* 
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৭০ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


এ মতভেদের কারণও অনেক। বত্মানে এ লিখনপ্রণালী 
/১120109 ০8500 বা আরবের উৎপন্ন বলেই পরিচিত। 
ইউরোগীয়ানরা যে সংখ্যা লিখনের এই অভিনব প্রণালীর 
আরবদের নিকট থেকেই সন্ধান পান, সে কথা তারা মুক্তক্েই 
স্বীকার করেন। এর বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা রোমান সংখ্যা 
লিখন প্রণালীর সঙ্গে তুলনা করলেই সম্যক বোঝা যাবে । জবরজঙ্গ 
গোছের সংখ্যা লিখন যে, আঙ্কশার্জকে বিজ্ঞানের গণ্তীর বাইরে 
এক অপাংক্তেয় শ্রেণীতে তুলে ধরেছিল সে কথা এই বৈজ্ঞানিক 
যুগের সুষ্ঠু নিয়মবন্ধ বিজ্ঞানের চক্ষে সহজেই ধরা পড়ে। 
আগ্টেপুষ্ঠে কাউকে শক্ত করে বেঁধে সোজা হয়ে হাটতে বলার 
মধ্যে যেমন বুদ্ধির অপ্রাচুর্ধে মনে কারুণ্যেরই উদ্দেক করে, 
রোমান অক্ষরের সংখ্যার খাটির মধ্যে বিজ্ঞানের উন্নতিও তেমনি 
ভয়াবহরূপে আশাপ্রতিহতই হয়। রোমান সংখ্যার নাগপাশে 
বৈজ্ঞানিকদের সহজাত সংযত প্রবুদ্ধ মন যখন হাঁপিয়ে উঠছিল, 
তখন বিধাতার আশীর্বাদের মতই মুসলিম বেজ্ঞানিকদের 
আবিষ্কৃত সংখ্যা লিখনের নবপ্রণালী বিজ্ঞানের উন্নতির পথ 
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সহজ «সাধ্য করে তোলে। রোমান প্রণালী ছাড়া আরবী 
অক্ষরমালার প্রত্যেক অক্ষরকে সংখ্যার প্রতীক ধরে গণনার 
প্রথাও তখন আরবদের মধো প্রচলিত ছিল। এখনও উর 
গণনার প্রণালীতে তার কতকাংশ বি্ধমান আছে । তবে এযে 
(বিশেষ সমাদর লাভ করতে পারে নাই, সেমুসলিম বেজ্ঞানিকদের 
বিজ্ঞ/ন-সাধনার প্রথম যুগ থেকেহ এর শিবাসন দেখেই 
»স্পঈকূপে প্রতীয়মান ভয় | 17001000৮10 আরবদের 
বিচ্ঞান আলোচনার প্রথম যুগ গেকেই প্রচলিত, তবে তারা 
যে এর সবপ্রথম এবং সবয় আপিঞ্ত৭1 নন সে ভাদের এআন্কাবলী 
থোকই বোঝা যায়। আলখাবেছামি ভার প্রান্তে এ প্রণালীকে 
“হিন্দী” প্রণালী বলে উল্লেখ করেছেন। সাধারণত ভারতবধকে 
“ভিন্র” নামে অভিহিত করা হোত । এ হিসাবে আরবীয়েরা 
যে ভারতের কাছ থেকেই সংখ্যা-লিখন প্রণালী শিক্ষা 
করেন, এতে কোন সন্দেহ ভাগবার কথা শয় এবং এ 
সতকে সঠিক বলে বিবেচনা করবাব আরও কতকগ্চলি কারণও 
বতমান। বে এই হিন্দী শব্দটি ভারতবধকে লক্ষ্য করেই 
বলা হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেত প্রকাশ 
করেছেন । কারা-ছ্-ভো'র মতে আলখারেজমির গ্রন্থে যে 
ভিন্দী শব্দের উল্লেখ শাছে সে শন্দটা সত্যি হিন্দা কিনা সে বিষয়ে 
সন্দেচ করবার যথেষ্ট কারণ বিগ্যমান । প্রায়ঠ দেখা যায় 
আারবীতে “হিন্দাসী”শন্দ লিখবার গোলমালে “ভিন্নী”তে পরিণত 
হয়েছে । ১৯৬৯ “হিন্নামী”র ৮৬ সিনকে ভুল করে অনেকেই 


৭২ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


5 “ইয়া” পড়েছেন ফলে “হিন্দাসী” হিন্দীতে দাড়িয়ে গেছে। 
অনেক স্থানে দেখা যায়, যেখানে “হিন্দী” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 
বলে ধরা হয়েছে, আসলে কিন্ত “ভিন্দাসী” শব্দটিই সেখানে ভাল 
খাটে। জ্যোতিবিজ্ঞানের এক প্রকার চিহিত বৃত্তের নাম “হিন্দ” 
অথচ একে “হিন্দাসী” বললেই উপযুক্তভাবে বর্ণনা করা হয়।% 
উপেক (ড০91)%79) প্রভৃতি সংস্কতবিদ পণ্ডিতের সংখ্যার 
গঠন প্রণালী থেকে এর প্রথম উৎপত্তি স্থল নির্ণয় করতে চেষ্টা 
করেছেন, কিন্তু তাকে বৈজ্ঞানিক হিসাবে খুব সুষ্ঠ বলে মনে কর! 
যায় না। গঠন প্রণালীর উপর খুব বেশী নির্ভর করা তেমন যুক্তি 
সঙ্গত নয় বলেই মনে হয় । যে সমস্ত স্থানে বর্মালাকে সংখ্যার 
প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হোত, সেখানেও অক্ষরের লিখন 
প্রণালী অনুযায়ী সংখ্যার ক্রমিক নম্বর ও গঠন প্রণালী না৷ 
হয়ে বরং অক্ষরগুলি ক্রম অন্ুসারেই (911)1))961081 070০7) 
তাদের সংখ্যা-প্রতীক স্থিরীকৃত হয়েছে । আরবে যে এ রকম 
সংখ্যা-লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে, 
গ্ীসেও এই পদ্ধতি অনুম্থত হোত। সে হিসাবে বর্ণমালার 
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প্রাথমিক চিহ্ুগুলি থেকে সংখ্যা গঠন প্রণালীর উৎপত্তি স্থল 
স্থির করতে যাওয়াকে বিজ্ঞান সম্মত বলা চলে না। যা'হোক 
এ সম্বন্ধে বিশেষ বাদানুবাদ না করে ভারতবষেই এই 
সংখ্যালিখন প্রণালীর উদ্ভব হয়েছিল বলে ধরে নিলে কারুর 
প্রতি অবিচার করা হবে বলে মনে হয় না। মুসলিম 
বৈজ্ঞানিকরা যে প্রথমে এর আবিষ্ষাপ করেন তেমন কোন 
প্রমাণ নাই । অন্ততঃ তারা যে সংখ্যা-লিখন প্রণালীর 
সমস্তগুলির আবিষ্কারক নন সে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। 
আবিক্ষারক যিনিই হোন আরব বেজ্ঞানিকদের হাতে পড়ে 
খ্যা-লিখন প্রণালী যে বত মান বিজ্ঞান সম্মত আকার ধারণ 
করেছে সে হয়ত কেউ অস্বীকার করবেন না। আরব পদ্ধতি 
যে অনেক সহজ ও বিজ্ঞান সম্মত, সে সংখ্যাঞ্চলির গঠন 
প্রণালীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সম্যকভাবে উপলব্ধি করা৷ 
যায়। বিখ্যাত মুসলিম বৈজ্ঞানিক ও পর্িবাজক আলবেরুনী 
আবশ্য বলেছেন যে আরবেরা সংখ্যা-লিখন প্রণালী ভারতের 
ভিন্দুদের নিকট থেকেই শিক্ষা লাভ করেন এবং আরবদের এই 
স্থন্দর সংখ্যা-লিখন প্রণালী, ভারতীয় পদ্ধতি আনুসরণ করেই 
প্রবন্তিত ভয়, কিন্তু এই লিখন প্রণালী কোন্টি, সংখ্যাই পা 
কোনগুলি সে সম্বন্গে স্পষ্টরূপে তিনি কোন কিছুই বলেন নাই । 
তা ছাড়া তার অভিমতব্যক্তির সময় মুসলমানদের বিজ্ঞান 
সাধনার তৃতীয় অংশ বল! যেতে পারে । তখন তারা এদিক দিয়ে 
অনেকট। অগ্রসর হয়ে গেছেন। তিনি নিজেও এ অভিমতের 
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কারণ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। যাহোক আরবদের সংখ্যা- 
লিখন প্রণালী দেখে মনে হয় তারা এ লিখন প্রণালী যেখানেই 
শিখে থাকুন না কেন সংখ্যার গঠন প্রণালী, তাদের নিজন্ব 
ও মৌলিক। অন্যগুলির কথা বাদ দ্রিলেও আরব বৈজ্ঞানিকগণ 
যে অঙ্ক সংখা! লিখার মধ্যে "শূন্ঠ' ব্যবহার করবার নিয়ম- 
পদ্ধতির আবিষ্কারক এবং সবপ্রথম ব্যবহারক, সে বিষয়ে 
সন্দেহে করবার কোন কারণই দেখা যায় না। অনেকের 
মতে আরবেরাই শরন্ত” এরও আবিষ্কারক । তাদের কাছ থেকেই 
ভারতবর্ষেও শুন্'র আমদানী হয়| এ সন্বান্ধে যথেষ্ট মতভেদ 
আছে। 

শন ব্যবহার করবার এবং অস্কের সংখ্যা লিখার মধ্যে 
এর প্রয়োজনীয়তা আবিক্ষার হওয়ার পুবে সংখা-লিখন 
প্রণালী যে জবর জঙ্গ গোছের ছিল সে অনুমান করা বিশেষ 
কঠিন নয়। দশক, শতক সহতক বা তছধ্” কোন সংখ্যা লিখতে 
হলে শন্য'র বিশেষ প্রয়োজন। এই ছোট জিনিষটার কথা 
না জানা থাকলে সমস্ত সংখ্যা লিখতে হোলে ছোট ছোট শিশুদের 
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মত এবঝকাস (8১209) বা গণনার মেজ ব্যবহার করা দরকার 
এবং প্রকৃতই ভোতও তাই। শূন্য এর কৃপায় হনুমানের 
বিশল্যকরনীর খোঁজে গন্ধমাদন বহন করবার মত বৈজ্ঞানিকগণও 
সংখ্যা লিখাতে এবাকাস বন করার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান | 
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রাশিয়ান এবাকস 
পরপুষ্ঠার চিত্রে এবাকাসে ২২ ও ১৩৯ এববোগি দেখান হয়েছে | 


প্রথম পর্যায়ে ২২ এর ২ এব জন্য এককের থরে দুইটি গোলক বসান 
ভয়েছে। দ্বিতীষ পর্যায়ে ১৩৯ এর ৯ এর জন্যে এককেরু ঘরে ৯টি 
গোলক বসান হয়েছে । এপন এই দুটি এককের ঘর থেকে দশটি 
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গোলক সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তৃতীয় পর্য্যায়ে দশকের ঘরে একটি ও 
এককের ঘবে একটি গোলক বগান গেল। চতুর্থ পর্যায়ে ২২ এর ছুই 
দশকের ভন্ত আরও ছুইটি গেল ধশকের ঘরে বসান গেল। এইবার 
পঞ্চম পর্যায় ১৩৯ এর তিন দশকের জন্য আবার আরও তিনটি গোলক 


দশক একক দশক একক দশক একক দশক একক দশক একক শতক দশক একক 


প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম যষ্ট 
এবাকাসে একটি যোগ 


দশকের ঘরে বসাঁন গেল। তারপর বঞ্ঠ পর্যায়ে শতকের ঘরে একটি 
গোলক বসিয়ে দিলেই যোগ সম্পূণ হয়ে গেল। 

এই আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত সর্বত্রই এবাকাস ব্যবহৃত 
হোত। রোমের বৈজ্ঞানিক যুগ থেকে আরম্ভ করে 
একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইউরোপের সর্বত্রই 
এই অধ-বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংখ্যা-লিখার নিয়ম প্রচলিত 
দেখা যায়। মধ্যযুগেও যে ইউরোপ বত মানের সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত ছিল এমন মনে করবার কোন মুখ্য 
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কারণ নাই। রোমসভ্যত৷ নির্বাপিত হওয়ার পরে এবাকাস এর 
কথাও ইউরোপ সম্পূর্ণ ভুলে যায়। দশম শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক 
গারবার্ট পুনরায় এই মর্ধ বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রচলন করেন, তার 
স্পেনের মুসলিম বেজ্ঞানিকদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামান্য তম 
অংশবিশেষের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে। তবে %00 বা শূন্য” 
সম্বন্ধে তার জ্ঞান একেবারে শুন্য ছিল। ইউরোপে “শন্ত”ৰ 
প্রচলন দেখা যায় দ্বাদশ শতান্দীর প্রথম ভাগে। দ্বাদশ 
শতাব্দীতেই এর পুর্ণ ব্যবহার কবে সংখা লিখন প্রণালী আরন্ত 
হয়। এ গ্রথাকে আারবদেব উত্পন্তি ভিসানে 'আালগরিথম, 
(4১107101111) বলা হোত । আলখারেজমির সময় থেকেই 
যে শূন্যের ব্যবহার চলে মাসছে তার উল্লেখ পাওয়া যায় দশম 

শতাব্দীতে ইউন্্ফ প্রণীত “মাফাতিভলা উলুম” (বিচ্গান কুঞ্জি ) 
শান্থে। গ্রন্থকার বলেছেন মে যদি কোন গুণীতক শক্তি সংখ্যার 
মধ্যে পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হয়ে খাকে, তা হলে সেই শক্তির 
স্থানে ৯৪০ (517) দ্বারা পুর্ণ করা হয় এবং এমনি করেই 
সংখ্যাটি পূর্ণভাবে লিখিত হয়। কেউ কেউ এস্থানে শুধু 
একটা বিন্দু ব্যবহার করেন, কেউ কেউবা তারকিন বা উপরে 
একটা! রেখা ব্যবহার করেন । বর্তমানে শি” এর ইংরেজী নাম 
011)119.: আরবী শব্দ ৯৮০ থেকেই উদ্ভৃত। এর অর্থগ হোল 
শূন্য । 

_ আলখারেজমি ভারতীয় পদ্ধতি সমর্থন করে সংখ্যালিখন 
প্রণালী প্রচলনের চেষ্টা করেন। এর গুরুত্ব এবং উপযোগিতা 
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বিশদ ভাবে বর্ণনা করে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন «করেন । 
এ পুস্তিকাখানি 101907-4810011577)17)9 10070 100007011) 
নামে সম্ভবত এডিলারড কতৃক অনুদিত হয়। বিস্ময়ের বিষয় 
আরবীয় বেজ্ঞানিকগণ তখন তাকে সমর্থন করেন নাই এবং এ 
পদ্ধতিও নুসরণ করেন নাই । 

গণিতশান্ত্রের অন্যান্য বিভাঁগে অসামান্য কুতিত্ব প্রদর্শন 
করলেও বিজ্ঞান জগতে তাকে যা অমর করে রেখেছে সে হোল 
বীজগণিতে তার অপুর্ব অবদান । বস্তূত তারই প্রণীত বীজগণিত 
থেকেই যে বত মানে প্রচলিত বীজগণিত বা ১16) উদ্ভব, 
সে বিষয়ে কোনই সন্দেহই নাই। তিনি তার গ্রন্থগুলির 
একখানার নাম দেন “এলমুল জাবর ও আল মুরাবেলা” । 
“আল জাবর” শেষকাল পধ্যন্ত ইউরোপীয়ান ভাঘাবিদদের 
কল্যাণে এলজেত্রায় (100১৮) পরিণত হয়েছে । এই এন্থখানি 
লাঁটিনে 10705 21000137750 1101)11017700712,6000) (17)91)8 
[1061] প্রভৃতি নামে অনুদিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে 
ইংরাজী অনুবাদে 4১1000%00. 17018011770] নাম দেখা 
যায়। এই সংক্ষেপে দাড়িয়েছে 419). উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে (১৮৩১ খুঃ অন্দে) ঢা, 19591 এ গ্রন্থখানিকে 
4১100970101 10 01087001019ন7 13010 18088 নাম দিয়ে 


অনুবাদ করেন। 
আরব বৈজ্ঞানিকদের সময়ে বীজগণিত কতটা উন্নত হয়েছিল 
সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু তারা যে বীজগণিতের 
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[১71701]16 গুলি রীতিমত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, 
সে এই নাম নির্বাচন ব্যাপারেই বেশ বুঝা যায়। অনেক 
আবিষ্ষত1 নিজের আবিষ্কৃত জিনিসের প্রকৃত নাম হৃদয়ঙ্গম না 
করেও তা আবিষ্কার করেছেন, এবং এমন নাম দিয়েছেন যাতে 
তার স্বধমে র সঙ্গে কোন বিষয়েই মিল নাই, কিন্তু আরবীয়দের 
বেলায় বিজ্ঞানের কোন বিভাগেই সে কথা বলা চলে না। 
'এল্মুল জাবর ও আল মুকাবেল/কে 9170]. অনুবাদ করেছেন 
£[11090101100 0170010700101) 110. 0৮100111101”, এতে 
সাধারণভাবে বীজগণিত বলে বোঝা গেলেও একে শাব্দিক 
অনুবাদ ছাড়া প্রকৃত অনুবাদ বলা চলে না। “আলজাবর” এর 
অর্থ বাংলায় বুঝায় সাধারণ যোগ এর কাজ । প্রকৃত প্রস্তাবে 
আলজাবর শব্দের অর্থ হোল, কোন সংখ্যার সঙ্গে অন্য কোন 

যা! যোগ করে বা যোগের সাংকেতিক নিয়মানুসারে গুণ করে 
অন্য কোন সংখ্যার সমান করা । জ্যামিতির এক স্বতঃসিদ্ধ 
হোল সমান সমান বস্ত্র সঙ্গে সমান সমান বস্ত্র যোগ করলে 
যোগফলগুলি সমান হয় । জ্যামিতির এ স্বতঃসিদ্ধ বীজগণিতেরও 
প্রথম স্ত্র বটে, কিন্তু. স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে একে ধরা হয় না। 
“ক” যদি “খর সমান হয়, তা হোলে “ক” এর সঙ্গে “গ” যোগ 
করে যে ফল পাওয়া যাবে, “খ” এর সঙ্গে “গ” যোগ করলেও 
সেই ফলই হবে । বীজগণিতের নিয়মানুসারে একে লেখা যাবে 
কল্খ, ক+4গল্খ-গ এক কথায় সমান সমান সংখ্যার সঙ্গে, 
অন্য কোন সংখ্যা যোগ করলে বা তাদিগকে অন্য কোন সংখ্য। 
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দিয়া গুণ দিলে তাদের যোগফল বা গুণফল সম্মান হবে, 
বীজগণিতের প্রথম শ্বত্রই এই । এই স্ত্রকেই সংক্ষেপে 
“আলজাবর” বলা হয়েছে । 

“আলজাবর” শব্দের মত “আলসুকাবেলা” শন্দটিরও প্রকৃত 
অনুবাদ তয় নাই । মুকাবেলার সাধারণ অর্থ হোল সাক্ষাৎ । 
বীজগণিতের চিহ্ুগুলির প্রতি লক্ষ্য করলেই “মুকাবেলা” 
শব্দের তাতপর্ধ উপলব্ধি হবে । সমান চিহ্নের এক ধার থেকে 
অন্য ধার নিয়ে ছুটাকে একত্র করাকেই, বীজগণিতের দ্বিতীয় স্তর 
বল। যেতে পারে ! একধার থেকে শন্যধারে নেওয়ার সময় যেটাকে 
নড়ান হয় সেটার চিহ্ন যায় বদলিয়ে এবং ছুটে! একত্র হোলে 
ফল হয়ে যায় শুন্য অর্থাৎ তাদের সাক্ষাৎ ভোলেই ছুজন একাত্মা 
হয়ে মিলে যায়। কলখ এদের মুকাবেলায় হবে ক-খ-ণ 
বীজগণিতের আছ্যন্ত সমস্তই নির্ভর করে এই দুই মুল স্ুত্রের 
উপরেই । এই হিসাবে বীজগণিতের আলখারেজমি প্রদত্ত নাম 
বিজ্ঞানসম্মত ও সমস্ত 1)11)011)]0 বা মূল্ত্রগুলির পরিচায়ক। 

যাহোক পুবেই বলা হয়েছে ভারতবধের সামান্য চা ছাড়া 
আলখারেজমির পূর্বে অন্য কোথাও বীজগণিতের তেমন 
আলোচন! হয় নাই। আলখারেজমির গ্রন্থ “এলমুলজাবর ও 
আলমুকাবেলা” সর্ব বিষয়েই বীজগণিতের সর্ব প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে । বিষয়গুলির পর পর 
সাজানর মধ্যে গ্রন্থকারের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রম্ফুরিত হয়ে উঠেছে। 
বীজগণিতের সমস্ত সুত্র, নানাপ্রকার সমস্তায় উদ্ভূত 
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নানা প্রকার অস্ষের সমাধান, এ সমস্ত বিশদ ও এুশৃঙ্খল ভাবেই 
এতে একের পর এক আলোচিত হয়েছে । 

গ্রন্থকার দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণের (এ৪9412610 ০4090190) 
সমাধান, নানাপ্রকার সশস্থার উদ্ভাবনা ও তাদের সমাধানে, 
নিজপ্ব নানাপ্রকার পন্থ। বিশদভাবে বর্ণনা ও উল্লেখ করার পর, 
বীজগ(ণতিক গুণ ও ভাগের কথা আলোচনা করেছেন। এ সমস্থ 
সাধারণ শুদ্ধ গুপপন্তিক বিষয় ছাড়াও পুবেকার বেজ্ঞানিকদের 
সংস্কার অনুযায়ী ীজগণিতের বিশুদ্ধতার পরিপন্থী এখং অবান্তর 
বলে পরিগণিত অনেক বিষয়ের এতে অবঙারণ| করা হয়েছে। 
এতে মনে হয় মক্তনুদ্ধি আলখারেজমির নিকট পুব সংস্কার বা 
প্রথা বশে কোন জিনিস আদর পায় নি, সব খিখয়কে তিনি 
(বিচার করেছেন বেজ্ঞানিক মূল্য দয়ে। তাই দুঁচিন্তে ভিনি 
আপাতচঞ্ষে অবান্তর খলে পরিগণিত হতে পারে এমন বিষয়কে 
বিজ্ঞান হিসাবে বাঁজগণিতে ঢুকাতে কুণা বোধ করেন নি। 
এই অবান্তর ব্ষিয় হোল ভূমির পরিমাণ নির্ণয়, পাজনীতি 
আলোচন। ইত্যাদি | সমতল ভ্মির পরিমাণ খ্থিণীকরণ নিয়ে 
এতে পুর্ণ আলোচন। হয়েছে এবং আশখারেগমি ভার দ্গকীয় 
মৌলিক কতকগুলি উপায় উদ্ভাবন করে সেঞ্চলোর বিস্তত 
ব্যাখ্যা করেছেন | শুদ্ধ বেচ্ভানিক উৎসাহ ছাড়া রাজনৈতিক 
প্রভাবও এ্রন্থকারের উপর কিছু কাজ করেছিল বলে মনে হয়। 
বীজগণিত এন্ছে নানা প্রকার রাজনৈতিক সমস্তার উদ্ভব ও 
সমাধানই এ ধারণার খোরাক যুগিয়েছে বলতে ভবে । তিনি অঙ্কের 

৬ 
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মধ্য দিয়ে রাজ্যের প্রদেশ বিভাগ ও রাজনৈতিক কঠিন কঠিন 
সমস্ত।পর অবতারণা করেছেন। এগুলি বেশ জটিল ৪ কঠিন। 
তবু এগুলোর বীজগণিতিক সমাধান হয়েছে খুব সুন্দরভাবে । 
আজকাল রাঁজনৈতিক কুটচক্রজালের মধ্যে এ সবের বিশেষ 
প্রয়োজন ন! থাকলেও, যখন কীজগণিতের শুধু আরম্তই হয়েছে 
বলতে হবে, তখন এই স্ব জটিল সমস্তা অঙ্কের মধ্যে অবতারণ। 
ও সমাধান করা কতখানি বেচগনিক বিচারবুদ্ধি, [নরপেক্গতাঃ 
বিচ্গণতা এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক, সে 
ভাবলে সত্য£ আশ্চধ হতে হয়। তখনকার দিনের পগ্ডিতদের 
যে সমস্ত ধিষয়েই অভিজ্ঞতা ও প্রায় সমজ্ঞান থাকত, এ সব 
বিবেচনা করলে, সে কথা ভালভাবেই প্রতীয়মান হয় । আজকাল 
যেমন পর্ডিতেরা কোন এক বিশেষ বিষয়েই চর্চা করেন এবং 
সেই বিষয়েই শুধু জ্ঞান বর্ধনের ০ষ্টা করেন ও জ্ঞান-গরিমার 
পরিচয় দেন, অন্য বিধয়ে হয়ত বা সেই বিষয়েরই অন্য বিভাগের 
সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ থাকেন, তখনকার দিনে ঠিক এমন ছিল 
না। মুসলিম বৈহ্ীনিকেরা তদানীন্তন প্রা সমস্ত বিষয়েই 
জ্তান লাভ করতেন, এবং প্রত্যেকেই প্রায় সমস্ত বিষয়ই 
অল্পবিস্তুর চা করতেন। এছাড়া অবশ্য কোন উপায়ও ছিল 
না। তখনকার দিনে পরবেকার সঞ্চিত জ্ঞানের সন্ধান 
পাওয়া আজকালকার মত সহজসাধ্য ছিল না। দরকার 
মত অন্য বিষয় সম্পকিত জ্ঞানলাভ কর! পূর্বাপর রীতিমত 
অধ্যয়ন ছাড়া হয়ে উঠত না। সেই জন্তেই সবাইকে 
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সমস্ত বিষয়ই অধ্যয়ন করতে হোত । আলখারেজমির 
বীজগণিতের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনাও এই সব্ববিদ্া- 
বিশারদত্বের ফল । 

সমীকরণগুলির (€০0001017 ) শ্রেণীবিভাগ করত 
আলখারেজমি কতকগুলি বিশিষ্ট সমীকরণের উল্লেখ করেছেন । 
শ্রেণী বিভাগ অনুসারে প্রথম হোল প্রথম মাত্রার সমীকরণ । 
যেখানে অনিদিষ্ট সংখ্যার শক্তি হোল “এক” যেমন ৫ 
বীজগণিতের প্রতীক চিহ্নাদি (১%0010091১) প্রচলিত হওয়ার পর, 
এই সব সাধারণ সমীকরণ সম্বন্দে কারুর মনে জটিলতার কোন 
প্রশ্নই জাগে না কিন্ত প্রথমে বারা শাবিষ্কার করেন তাদের যে 
সবগুলোতেই কি হিমসিম খেতে হয়েছিল, সে এই প্রথম মাত্রার 
সমীকরণের ব্যাপার থেকেই বোঝা যায় । মিশর ও ভারতীয় 
মনীষিগণ থেকে আরম্ত করেঃ নবম শতাব্দীর আলখারেজমি এবং 
তারপরেও আরও অনেকেই এই সামান্য সমীকরণ নিয়েই 
হিমসিমের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন । আলখারেজমির গ্রন্থে সাধারন 
সমাধান ছাড়া পুর প্রচলিত পন্থাকেও স্থান দেওয়া হয়েছে ; একে 
আরবীতে বলা ভয় “হিসাব জাল খান্তায়েন” | আলখান্রায়েনই 
ইউরোপের মধ্যযুগে আলকাটায়েম (01015400507) এ রূপান্তরিত 
হয়ে পড়ে | পঞ্চদশ শতাব্দীর শন্যাতম ইউরোগীয় গণিতবিদ 
প্যাসোলি (9010110) তাঁর ন্তমা (১০00) গ্রান্থেও আলক।'টায়েম 
পন্যার উল্লেখ করেভেন। বস্কৃত অনেকদিন পর্ষস্তই এ পন্থার 
প্রচলন ছিল, অনাদরের সামগ্রী হয়েছে খুব বেশী দিন নয়। 
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হংরেজীতে এ প্রথাকে [২০12 01 0০93101017, [২০1০ 01 19150, 
চ২01০ 01 00910 19150 19095161017 প্রভৃতি বলা হোত । 
ইতিহাস হিসাবেই এর যা খ্যাতি, তা ছাড়া আর কোন সার্থকতাই 
এর অবশ্য নাই । 

এর পর দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণগুলির বিভিন্ন প্রকার প্রতিঙ্ঞার 
শ্রেণী বিভাগ করে, সেগুলোর সহজতম সমাধান প্রণালী বণিত 
হয়েছে । আলখারেজমি দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণের মধো যে 
সমস্ত প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করেছেন তার সবগুলিই আজকালকার 
বীজগণিতে পরিদৃষ্ট হয়। বতমানে প্রচলিত প্রতীক 
চিহ্তার্দি ব্যবহার করলে, এগুলো দাড়ায় (১) ৫2০১ ল 84 
(২) ৫2০২-41-05 9 (৩) ০:40 0:08 (৪) ৫2০১ 05-0 
(৫) ৫255৮ (৬) 45 ল ৮246 দ্বিতীয় মাত্রার, সমীকরণে 
অনির্দিষ্ট সংখ্যা নিদেশের মধ্যে যে সকল প্রতিজ্ঞা উপস্থাপিত 
হতে পারে, সে সবগু!লই এর কোন না কোনটার মধ্যে পড়বেই। 
উপরোক্ত প্রতিচ্ঞাগুলির মধ্যে (২), (৩), ৫) সাধারণ দ্বিতীয় 
মাত্রার সমীকরণ (00094187010 17700801090) | এই সাধারণ 
সমীকরণের সমাধান প্রণালী হিসাবে বত মানে ছুইটি ফরমুলা স্কুল 
পাঠ্যপুস্তকে প্রচলিত । তন্মধো একটিই সাধারণত সর্ব সময়ে 
ব্যবহৃত হয়, অন্ঠটির ব্যবহার দেখা যায় কচ্চিত। এই অল্প 
ব্যবহৃত সমাধানটি একাদশ শতাব্দীর ভারতীয় মনীষী শ্রীধর 
আচাধের প্রবাতিত। দ্বিতীয় ফরমুলার আবিষ্কারকের নাম 
পাঠ্যপুস্তক সমূহে উল্লিখিত হলেও, সাধারণত প্রচলিত সহজ 
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ফরমুলার আবিষ্ষতার নাম কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। এই 
সহজ প্রণালীই আলখারেঞজ্জমি কতক প্রবতিত হয়। 
শ্রীধর আচাধের প্রণালী সম্পূর্ণ ভারত য়, শুধু অক্ষর সংখ্যার 
উপর নির্ভর করে। ধর! টৌোয়ার উপযপ্ত কোন কিছুর সাহায্য 
ব্যতীত ওপপন্তিকভাবে সমস্ত। সমাধান করা ভারতীয় মনীষীদের 
কল্পনা প্রাবণতারই পরিচায়ক । শুমশিম ব্জ্ঞোনিকগণও অবশ্য 
এদিক দিয়ে কম যান নাই | গুপপন্তিক অমাধানে তাদের 
চিন্তাশক্তি কত উন্নত ছিল, সে বোঝা যায় আলখারেজমির এই 
স্হজতম সমাধানের উদ্ভাপনেই । আঙকালকার চিহ্ন আন্সারে 
ভার উদ্ভাবিত প্রণালী নিয়লিখিত ভাবে লেখা যাবে ঠা 
1400710101) পরা যাক ১747779 
হাপ্ককারের মত অনুসাবে মনিদিষ্ট সংখ্যাটি প্রথম শক্তিণ গুণীতকের 
অনেককে বর্গ করে তই দিবে যোগ করে দিতে ভবে । তা ভোলে 
একদিকে হবে একটি পুর্ণ বর্গ । তই দিকে বর্গমূল করলে সহজেই 
অনিদিই সংখ্যাটি বের ভয়ে পড়বে। এস্ফলে অনিদিষ্ট সংখার থম 
শির €ণাীতকের আর্দেক 11). বগ (২00719) কারে তইপিকে 
যোগ করে দেওয়া হোলে এদাঢাবে ১+71)17715 ১74-175 
অর্থাৎ (5777)২ 94173 


ঢুঈ দিকেই বর্গমূল করলে +১1--৯/7+-175 


অতএব ৯4৫4-12-27 
এই নিয়মটি 5 চিহ্ন সহ সাধারণত প্রচলিত | 
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আলখারেজমি এবং তার পরবর্তী অন্যান্য মুসলিম 
বেজ্ঞানিকগণ শুধু কল্পনার উপর নির্ভর করে ওপপত্তিকভাবে 
এসবের মীমাংসা করেই ক্ষান্ত হন নাই, বাস্তবের সঙ্গেও এদের 
মিশ খাইয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। সমীকরণগুলির সমাধান 
যে শুধু উর্বর মস্তিফ-প্রন্থত কল্পনা সমাতিত সংখ্যার ইন্দ্রজাল 
নয়, জ্যামিতিক অঙ্ঈনের সাহায্যেও একই সমাধানে উপনীত হওয়। 
যায়, একথাটি তারা ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন । এ তিসাবে 
গ্রীক পন্থারই অন্রপরণ করা ভয়েছিল বলা যেতে পারে। 
আলখারেজমির বীজগণিতের যতটুকু আজ পর্যন্ত জানা গিয়েছে 
তাতে দেখা যায় প্রায় সমস্থ প্রতিক্জাগুলিই জ্যামিতিক অস্কনের 
সাহাযো সমাধান করা হয়েছে । জ্যামিতিক অঙ্গনও খুবই সরল । 
শুধু একটি বরগক্ষেত্রেরই (309) সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তা 
ছাড়া অনেক স্থানেই একই চিত্রের সাহাযো, শুধু স্থানে স্থানে 
রদ বদল করে এমন সুন্দরভাবে প্রতোকটি প্রতিজ্ঞাব আলোচনা 
হয়েছে যে এতে শ্রন্থকারের বীজগণিতে অসাধারণ জ্ঞান ও 
প্রতিভা দেখে বিস্মিত ন! হয়ে থাকা যায় না । এই জন্তেই কেউ 
কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে আরবের! জ্যামিতি ছাড়া 
বীজগণিতের বিষয় ভাবতেও পারতেন না| জ্যামিতি টিন ষে 
বীজগণিত হতে পারে সে তাদের কল্পনারও বাইরে । ; 


স্পা ৮ শান পিপি শশা শট শু শী শীট পি 


* 44093 110৩০ ০16 11011110119 র্বারা (1) 
010. 27106 01151] 0011051৮051] 4১1501012. 6%1501115 19৮ 1056] 


2110 10090128580. 01) 52010150%” (14859809 01 15191) 70. 383). 
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এ সন্দেতের বিশেষ কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। 
এমনিজে ভারতীয় বীজগণিতের উপর ভিত্তি করেই আরবদের 
বীজগণিতের উৎপত্তি, এ কথা স্বীকার “করলে এ সন্দেহ 
গোড়াতেই ধুলিসাৎ হওয়া উচিত | পুর্বে বলা হয়েছে 
ভারতীয় গণিতবিজ্ঞানে বীজগণিতের নিয়মাবলী সম্পূর্ণভাবে 
সংখ্যার কাজ নিয়ে । জ্যামিতিক আঙ্কণাদির কোন নামগন্ধও 
তাতে পাওয়া যায় না। ভাদেরই ভ্ঞান শিষ্য হয়ে আরবীয় 
বিজ্ঞানবিদ্গণ যে তাদের প্রদণিত সহজসাপ্য উপায় গুলি একেবারে 
উপেক্ষা করবেন সে অবিশ্বান্ত ৷ ভারতবর্ষের পুপাকালের গণিতবিদ 
এবং মুসলিম গণিতবিদদের বীজগ্ণিতেব পার্থক্য আলোচনা 
করতে যেয়ে [২০৭০ বলেছেন ৮1770170104 05 ৬০10 1701৩ 
20172151101 0077. 000 £৯171085 10451010710 20017701015 7 
110) 1১44 27 ৫৫416101110 160 01 001616 5272 ; 010 
(/2725107 777076 225219) & 1০71) 1709) 0710 5209 01 9% 
০0726101, 0 016 00/061, 10০0004 101) 01001 1৯ 0705 
0০511010115 00 £01701911১0. 10 17050, 1)0৬5৮০৬61, 15৫ 
12009191520 0860 25 1659195  051909510101), 01011 
1710601956, 00100190015 9100 021000170100160 1705 13 
০15০ 10110, 1795 1006 [16 01020177555, ০%9000955 2170 
90121001610 51101011015 0 0080 06 00০ 41805” 
[1,55905 0£ 151017 1. 383]. | 

উপরোক্ত মন্তব্যের নিয়রেখ মতবাদের উপর ভিত্তি করেই 


৮৮ বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান 


কারা-ছ্-ভো মন্তব্য গ্রকাঁশ করেছেন যে, আরবীয়েরা সমচিহ্ের 
একধার থেকে শন্তধারে সংখ্যা পরিবতন করতে” অঙ্কের 
যোগবিয়োগ চিহ্লের যে রদবদল হয় সে কথা সম্পূর্ণভাবে বুঝতেন 
না। এরূপ মন্তব্য বে সম্পূর্ণ আন্তমানিপঃ চারটার আরবা 
নামকবণ থেকেই সে কথা উপলাদ্ধ করা যায়। “আলমোকীবেলা), 
শব্দের তাত্গর্য ভল অন্নপাঁদেব জনই যে এই শমপুর্ণ মতনাদের 
উ্পভ সে বদলে অন্থায় ভবে শা | মুসলিম বৈচ্ঞানিকগণ মে 
যোগ বিয়োগের চিহ্কের রদবদলের কগ। ভালভাবেই জানতেন সে 
আলখারেজ্জমির 088417016 007720101 এর ২011016)1 থেকেই 
ভালভাবে বোঝা যাঁষ। একট সাপারণ প্রচলিত সমাধান ছাডা, 
দ্বিতীয় মাত্র সমীকরণের আলখারেজমি 'প্রদন্ত শন্ান্ত সমাধানের 
দিকে দৃষ্টিপাতি কর্পলে একথা আর9 স্পঈকপে প্রতীয়মান 
হবে। জ্যামিতিকে যেমন বীভগ'ণতের সমস্য। সমাধানের জঙ্া 
টেনে নেওয়া হয়েছে বীজগণিতকে এমন কি শুদ্ধ গণিতকেও 
তেমনি জ্যামিতিক সমস্যা সম়ভেব সমাধানের জন্য বাবার করা 
হয়েছে । এই [দক দিয়ে মুসলিম বেজ্ঞানিকগণ ভাদেগ গুরু 
গ্রীক এ৭ং ভারতীয় বৈভ্ঞানিকগণকে একেবারে ছাডিয়ে গেছেন 
বলা যেতে পারে । বীজগণিত, গাণত এবং জ্যামিতির মধ্যেকার 
সামগ্তস্তের কথা এখন আর কাউকে বিশেষ করে বুঝিয়ে বলতে 
হবে না। একের ছাড়া অন্যের অগ্রসর হওয়া অসম্ভব কিন্তু 
পররাকালের বেজ্ঞানিকগণ এদের এমনি মিশ খাইয়ে দিতে রাজী 
ছিলেন না। তারা অঙ্থশান্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখাকে ভিন্ন ভিন্ন 


আল খারেজমি ৮৯ 


কুক্ষিগত করে রেখে অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞানের মধ্যেও জাতিভেদ 
প্রথা প্রচলন করে ফেলেন । এরই পাল্লায় পড়ে অঙ্কশান্ত্রও 
মুক্ত উদার পথে এগিয়ে যেতে পারেনি বরং পথে পথে ঝাধা 
পেয়েছে । মুসলিম বেঙ্গানিকদের ভাতেই এর শক্তি হয়।' 

আলখারেজমন জামিতিক জমাধানের  অভিনবত্ধ 
আন্কশাক্্রবিদদেপ মণো তাব স্বান অনেক উদচ্ে স্কাপন করেছে । 
জ্যামিতির সাহাযা নিয়ে সাধাবণ (দ্বিতীয় মাজা সমীকরণের 
(03027017010 120980101) তিনি কিরূপ শন্দরভাবে সমাধান 
করেছেন, একটি উদাহরণ দিলে সেকথা বেশ বোঝা যাবে 

৮47১ লু ত৯ সমীকরণটার সোজা বীজগণি[তিক নিয়মে 
আদখাবেজমির প্ুগা প্যবার করলে সমপান দাঙাবে 

এ লা শী 2০ হি -ঁ ১৯৫ ৬৪১ 
--৫-4২/১৫-41৩৯- ৯/৬৪-৫- ৮-৫-৩১ 

11) [100 1136 01 2৬011111070010 20110 1500970৮121 
(53017161052110 ৮106 ভি 00১০1110101] 01 45136117700 
10101910113 ৬10] 016 201001 0ত6011) 601৮5 010 £চ101)৭ 02 
011051111)])00. 0116 তাতো 25 নো নব 010 11701201520 
10 101) 14 0110 61101101101 01112৬11117 10001111500 010 
€10)1)117১15601 2৯ 001) 01১4001৩010 50106 01501170010]1 
10০061] 0110711001001 (01500116111110115) 110 5001110011021 
(00111111110911৭)  10120)1110100 ৬1110111000 ০ ৪৫৮০101% 
11111১6050 1(110 2771060] 05৮৩10191)16170 07 51111011200 
21110115 [1)0 €51:6915, (15110010]:0012 01 15171)]. /১1101010 
[72110252 1)% 11001.) 


৯০ বিজ্ঞানে মুনলমানের দান 


এটি হোল সংখ্যার রদবদল দিয়ে, বাস্তবে এর কোন সন্ধানই 
পাওয়। যায় না। একেই যেজ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্যে কাস্তবের 
মধ্যে সুন্দর ভাবে ফলিয়ে তোল! যায়, এই সাধারণ সমাধানের 
সঙ্গে সঙ্গে, গণিতবিদ সেটিও দেখিয়ে দিয়েছেন । যে জ্যামিতিক 
অঙ্গনের অনুসরণ করা হয়েছে সেটিও বেশ কৌতুহল প্রদ। প্রথমেই 
সমীকরণটিকে কাটখোট মঙ্কশাস্ত্ের শুদ্ধ সংখ্যার মারপ্যাচ ভিসাবে 
না নিয়ে, সরস করে তোলবার জন্যে একটি সমস্তা হিসাবেই 
উপস্থিত করা হয়েছে । কোন একটি বর্গ এবং তার বর্গমূলের 
দশগুণ একে মিলে উনচল্লিশ দিরভামের সমান । এই 
ধর্গটির মুল্য কত এবং তার বর্গমূলঠ বা কত? একটি 
বর্গকে সেই অনিদিষ্ট বগ ধরা 
যাক | মনে করুন “ক? 
সেহ অনিদিষ্ট বর্গ। “ক"ঞর 
প্রত্যেক বাহুই তা হলে 
এক এক বর্গমূল ভবে। 
প্রত্যেক বাহুকে যে কোন 
একটি সংখ্যা দিয়ে গুণ 
্‌ করলে গুণ ফল হবে পূবের 
(১) বর্গের সঙ্গে ততগুলি ৪ বর্গমূল 

যোগ করার যোগফল । 

যেমন মনে করুন “ক” এর প্রত্যেক বাহু হল 24 এই কে 
যদি ৩ দিয়ে গুণ করে উদ্ভূত জ্যামিতিক অঙ্কনটি সম্পূর্ণ কর! যায় 





আলখারে জাম ৭৯১ 


তা হলে এই বর্গের প্রত্যেক ধারে ৩% পরিমাণের একটি 
আয়তঙক্ষেত্র হবে অর্থাৎ “ক” এর সঙ্গে সবসমেত ১২ যোগ করার 
মত হবে। ফল কথ! যত দিয়ে গুণ করা যাবে তার চার গুণ সব 
সময়েই পাওয়া যাবে । আমাদের সমস্যার মধ্যে ১০ বর্গমূলের 
মূল্য দেওয়া হয়েছে | “ক' বর্গের সঙ্গে ১০ বমূল যাতে যোগ 
করা যায় তারই ব্যবস্থা করার দরকার | পুবে দেখা গিয়েছে যে 
যত দিয়ে গণ করা যাবে তার চার গুণ পাওয়া যাবে। 
১০ পেতে হলে, ১০৭ এর * ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ 
২৫ দিয়ে প্রত্যেক বানকে 
গুণ করলেই হবে। “ক” এর 
প্রত্যেক বাহুর উভয় দিকে 
১৫ গুণ বধিত করে প্রথম 
চিএটি শেষ করলে যে দ্ষেক্রটি 
দাঁড়াবে তার পরিমাণ ফল 
হল 2৮১+4-১০%(১নং) চিত্রের 
বিদেশের অংশ সম্পূর্ণ 
করলে এও একটি বণ (২) 

(500819) দাড়াবে (ইনং চিগ্র)। তার ক্ষেত্রকল হল (১4১০০) 
এর সঙ্গে চারদিকে ২৫ পরিমাণের ৪টি বর্গ। এই ছোট ছোট 
বর্গের ক্ষেত্রফল হোল ২.৫১২৫-৬১৫, ৪টি বর্গের ক্ষেত্রফল 
হবে ২৫। তা হোলে বৃহত্তম সম্পূর্ণ বর্গটির ক্ষেত্রকল হচ্ছে 
(১+১০%+২৫)। আমাদের সমস্ত অনুসারে ২-4-১০% এর 





৯২ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


মূল্য হোল ৩৯। অতএব বৃ5ন্তম বর্গটির সম্পুর্ণ গেত্রফল হবে 
৩৯4 ২৫-৬৪ | যে বর্গের বর্গকল ৬৪, তাঁৰ বর্গমূল "তোল 
৮১ এ সাধারণ নিয়ম অন্গসারেই জানা যায়। এখন দেখা 
যাচ্ছে বৃভভর বরণের, এক একটি বার পরিমান ভোলশ ৮, 
এর দ্ুইদিককার অংশ ভোল পরেকাপ ক্ষদ্রতর ব্গের বধিত 
অংশ মাএ অর্থাৎ প্রত্যেক রে ১৫ করে । তা হোলে সবসমেত 
ছুইদিককার বধিত অশের পরিমাণ হোল ৫1 অতএব 
অনিদি্ট বর্গের বাভ হবে (৮7€)5৬। এ থেকেই প্রমাণ 
ভোল যে সমাকরণের অনিপষ্ট সংখ্যার মুল্যও ৩। প্রথম প্রথম 
একে একটু ঘোরাল ধলেই মনে হয়। তবে এ ঠিকই যে 
এতে মান্তষের বাছধভিকে পচ্চ করে রাখা হয় নাই, বরং তাদের 
সহজাত অগ্রসন্ধিংসা আ।র& উদ্দীপূু বীবে ঠোল। হয়েছে এমনি 
ভাবে সমাধানের ব্পগ্তা কবে | কফবখুলাৰ মত বিধিবাদ্ধ 
একটি নিয়ম থাকলে আর কোন উপায় নির্ধারণ করবার 
গ্রবুত্তি সবসাধারণের হয় না, কিন্তু শন্রসন্ধিত শিক্ষাীর পক্ষে 
একপ চবিত চবন স" সময়ে প্রশংসার যোগা নয় ভাতে 
তাদের প্রকৃতিগত নদ্দিবুন্ত নিক্ষেজ হয়ে পড়ে। 

অন্য প্রকার দ্বিতায় মাত্রার সমীকরণের প্রায় স্বগুলিতেই যে 
আলখারেজমি জামিতিব সাহায্য নিয়েছেন সে কথা পুবেঈ বলা 
হয়েছে। তার নান। প্রকারের সমীকরণের মধ্যে অন্যতম একটির 
রূপ, ধতর্মানে প্রচলিত প্রতীক চিহণদির ব্যবহারে দাড়াবে 
আমাদের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে দ্বিতীয় 


(২ 
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আল খারেজ'ম ৯৩ 
শ্রেণীর । এটিকে যে রকম ভাবে সমাধান কবা হয়েছে তার 
'বশ্রেষ্বণে সংক্ষেপে দাড়ায় £ 

(13)২--(11-- যু): - ৯01) ল1)য--3554 
এ থেকে সন %90-1৯/11)১-- ৩৬নং ।চত্র 
উপরোক্ত সমীকরণে ব্যবহ্গত একটি জ্যামতিক সমাধান 
উল্লেখ করা হয়ত এ স্থানে অগ্রাসঙ্গক হবে না| যদিও 





প্রথম প্রকারের সমীকরণের মত ১77 শা 
এখানেও একটি বধ? ক্ষেত্র 


] 


এ 
সাহায্য নেওরা হয়েছে তবুও 
এর মধ্যে বেশ একটু অভিনবত্ব 
পারলকিত হয়| অগ্তগুলির মতই 
সমীকরণটিকে সমস্তা হিসাবে উল্লেখ (০) 
করা হয়েছ | সমস্তাটি হোল, একটা বগ একুশ দিরহামের 
সঙ্গে যোগ করলে যোগকল হয় দশ বর্গমূলের সমান। 
ধর্গমুলটি কত? বীঁজগাণতিক ভাখায় এদাড়াবে ৮২4২১ ক ১০০ 
গ্রন্থকার বিষয়টিকে সাধারণের বোধগম্য করবার ভন্তটে কিআয়াস 
স্বীকার করেছেন সমাধানগুলির প্রতি লক্ষ্য করলেই সে কথা 
বেশ উপলদ্ধি করা বাঁয়। এ সমস্যাটির গ্রন্থকাণ বণিত 
সমাধানের পূর্ণ অনুবাদ দেওয়া! গেল, এ থেকেই বোঝ। যাবে 
এ দিকে ভার কি নিবিড় আগ্রহ ছিল। , 

“'কগ কে প্রদত্ত বর্গ ধরে নেওয়া যাক । এর সঙ্গে অন্য 
এমন একটি আয়ত ক্ষেত্র যোগ করে দেওয়া যাক যার প্রস্থ কগ 


৯৪ বিচ্ভানে মুসলমানের দান 


বর্গের বাহুর সমান । টখ যেন সেই আয়তক্ষেত্র । এর টঠ বাহু 
কগ বগের বাহুর সমান । এই ছুইটি মিলিত ক্ষেত্র লহ্কয় টঘ 
এর সমান | টদঘঘ এর দের্ঘ দশ সংখ্যার সমান হবেঃ কেননা 
প্রত্যেক বগের বাহু ও কোণগুলি সমান। এর এক বাভুকে এক 





দিয়ে গুণ করলে, বগের বগ্মূলের সমান হবে, ছুই দিয়ে গুণ 
করলে? বর্গমূলের দ্বিগুণ হবে| সমস্তায় বল! হয়েছে যে, একটি 
বর্গ এবং একুশ সংখ্যা একত্রে মিলে দশ বর্গমূলের সমান । এ 
থেকে ঠিক ধরে নেওয়। যেতে পারে যে, টঘ এর দৈর্ঘ দশ সংখ্য। 
কেননা কগ বের প্রত্যেক বাহু এক বগমুলের সমান। টঘ 
রেখাকে ঢ বিন্দুতে সম ছুই ভাগে ভাগ করা যাকৃ, তা হোলে ঢঘ 
রেখ! টট রেখার সমান হবে । আবার ডঢ, গঘ এর সমান । এখন 
ডঢ এর সঙ্গে, ঢঘ থেকে £ডঢ এর বিয়োগ ফলের সমান অংশ 
যোগ করে দিয়ে:বর্গটিকে সম্পূর্ণ করা যাক্‌। তা হোলে ডছ 
রেখা চছ রেখার সমানহবে | চড বর্গটিই নুতন বর্গ, এর প্রত্যেক 
বাহু ও কোণগুলি-পরস্পর সমান | এক্ষণে ডছ বাহু হোল পাঁচ 


আল খারেজ!ম ৯৫ 


অতএব, বর্গের অন্থান্ত ধাহুগুলিও পাঁচ। তা হোলে বর্গটি 
হবে পচিশ। সমস্যার ব্গমূলের সংখ্যার অর্ধেককে সমসব্যা 
দিয়ে গুণ দিলেই এটি পাওয়া যাবে কেননা ৫ *৫--২৫। 
এ থেকে স্পঃই বোঝা যাচ্ছে যে বর্গক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত আয়ত 
ক্ষেত্রট ভোল একুশ । টখ আয়তক্ষেত্রের ডছ রেখা দ্বারা একটি 
অংশ কেটে নেওয়া হয়েছে (ডচ, চড বর্গের এক বানু) এখন 
মাত্র ডক অংশটুকু বাদ আছে। চছ থেকে ঢছ সমান 
করে ছপ অংশ কেটে নেওয়া যাকৃ। তা হোলে, পচ, ড্ঢ 
এর সমান হবে। তা ছাড়া ছচ থেকে কতিত অংশ ছপ 
ও ছঢ এর সমান; অতএব চফ আয়তক্ষেত, ডক আযরতক্ষে তের 
সমান । দেখা যাচ্ছে টড আয়তক্ষেত্রে সঙ্গে চফ ক্ষেত্রটি যোগ 
করলে “ধাগফল টখ আয়তক্ষেত্রের সমান হবে। কিন্তু টখ 
আয়তক্ষেত্র হল একুশ, আবার চড বর্গটি হোল পঁচিশ । এখন 
চড় বর্গ থেকে উড আয়তক্ষেত্র এবং চফ আয়তক্ষেত্র খাদ 
দিলে ছোট পঢ বর্গটি পাওয়া যাবে । অতএব পঢ বর্গটি হবে 
(২৫-_-২১)-৪ অতএব খর্গমূল হোল ছুই, এই বর্গের বর্গমূল, 
ফট রেখা দ্বারা প্রকটিত ; ফট, ঢক এর সমান । প্রথমেই দেখা 
গেছে ঘঢ রেখা হোল সমস্যার বর্গ খুল সংখ্যার অর্ধেক, এ থেকে 
ঢক বাদ দিলে কঘ রেখা পাওয়া যাবে, অতএব কঘ হবে 
(৫-১)-৩, এই হোল পূর্বেকার বর্গের বর্গমূল ৷ এখন যদি ঘঢএর 
সঙ্গে টক যোগ করে দেওয়া যায় তা হোলে, ঘফ পাওয়। যাবে । 
অতএব ঘফ হবে ৫+২-৭ এ হবে অন্যতম বৃহত্তর বর্গের 
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বর্গমূল। 'এই বৃহত্তর বর্গের সঙ্গেও একুশ যোগ করলে যোগফল 
হবে দশ খগমুলের সমান |” 

এ গ্রান্থে শুগ্ধ বীজগণিত ভাড়া যে অন্য জিনিসেরও 
অবতারণ। করা হয়েছে সে কথা পুবেই বলা হয়েছে, তবে অবান্তর 
হো!লেও সেগুলোর গণিতিক মূল্য কিছুতেই উপেন্গণীয় নয়। 
উদাহরণ স্বরূপ পরিমিতির (10005000100) কথা বলা যেতে 
পারে। পরিমিত ভিসাবে ত্রিভুজ, চতুঙজ, বৃত্ত, পিরামিড প্রভৃতির 
আয়তন, পরিধি হত্যা নিরূপণের প্রণালী নিয়ে গান্ককার 
বিশদভাবে আলোচনা করেছেন | এগুলির গণিতিক মুল্য কেউ 
অন্বীকার করতে পারেন না। গ্রন্থে আলোচিত পরিমিতির কিছু 
উধৃত করলেই বিষয়টি পরিক্ষার বোঝা যাবে । 

বৃত্তের পারধি সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেছেন “বৃত্থের ব্যাসকে 
(1)18100661) ৩ দিয়ে গুণ দিলে পরিধি পাওয়া যাবে ; এ 
যেগণি'তক নিখুত ত! বলা চলে না। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে 
একে অনুসরণ করা চলবে । জ্যামিতিবিদরা অন্য ছুইটি পন্থার 
কথ৷ উল্লেখ করেছেন । একটি হোল ব্যাসকে বর্গ করে সেই বর্গকে 
১০ দিয়ে গুণ করলে যে গুণ ফল পাওয়া যায় তারই বগ মূল আর 
একটি হোল ব্যাসকে ৬২৮৩২ দিয়ে গুণ করে ২০০০০ দিয়ে ভাগ 
দেওয়ার ভাগ ফল। শেষোক্তটি জোযতিবিদরাই বেশী ব্যবহার 
করেন তবে এই ছৃইটির ফল প্রায় একই রকমেরই”। জ্যামিতিবিদ 
বলতে গ্রন্থকার কাদের লক্ষ্য করেছেন স্পষ্ট বোঝ! যায় না 
এই তিনটি ফরমূলা সংক্ষেপে দাড়াবে 5 


আলখারেজমি ৯৭ 


(১) পরিধি -৩২ বাস ₹ ৩১৪২৮ ব্যাস 
(২) * পরিধি -২/১০ (ব্যাস), - ৩'১৬২২৭ ব্যাস 


৬২৮২ 
(৩) বি ব্যাস- ৩১৪২১ বাস 


আলখারেজমির মতে পবুন্তের পরিধির অর্পেককে ব্যাসের অদেক 
দিয়ে গুণ করলেই, বৃত্তের আয়তন (৭1০7) পাওয়া যাবে 
কেননা প্রত্যেক সমবাভ ও সমান কোণ বিশিষ্ট বনভুজই যথা, 
ত্রিভুজ, চক্ুভ জ, পঞ্চভজ প্রনৃতির মায়তন, সেই বন্ডজের 
মধ্যবুত্তের 0019010 011010 0700 10005 00 এারআ। 
(00170061) 1) বাসের অর্দেককে পরিধির অর্ধেক দিয়ে ৭ 
করলেই পাওয়া খায় । যদি কোন বৃত্তের ব্যাসকে খর্গ করে 
তা থেকে ২ অংশ এবং ২ এর ২ অংশ বাদ দেওয়াষায় তা হোলে 
একই ফল পাওয়া যাবে 1” আংক্ষেপে ন্থকারের মতে বৃন্তের 


আয়তন হোল £__মায়তন _ (ব্যাস), চিনি, ব্যাস), _ 
(১-২- ২১২) (ব্যাস) | 

গ্রন্থকার চতুভু জকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে তাদের আয়তন 
বের করবার উপায় নির্ধারণ করেছেন । পাঁচটি ভাগ যথাক্রমে 
(১) বাহুগুলি পরস্পর সমান এবং কোণগুলি প্রত্যেকটি এক 
সমকোণ 5816 [0 (২) কোণগুলি সমকোণ তবে বাহু অসমান 


[২০০6৪512127 (৩) বাহুগুলি সমান কিন্তু কোণগুলি 


অসমান 1২170707905 ৫১ ; (৪) বিপরীত বাহুগুলি সমান কিন্তু 
কোণগুলি অসমান [২1১07060910 /7 ; (৫) কোণ ও বাহু সবই 
৭ 
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অসমান [1 শুধু চতৃভূ'জ নয়, ব্রিতূজের বেলায়ও এমনি প্রথমে 
ভাগ করে নিয়ে তারপর তাদের প্রত্যেকটির আয়তন নির্ধারণ 
করবার প্রণালী স্থির করেছেন। ত্রিভীজকে তিনি তিন ভাগে ভাগ 
করেছেন, ন্ৃক্ষ্মকোণী, স্থুলকোণী ও সমকোণী | সমকোণী ত্রিভুজের 
কর্ণের বর্গ যে অন্য ছুই বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান গ্রন্থকার 
প্রথমেই সেকথা উল্লেখ করেছেন । তার মতে এইটি হোল এর 
বিশেষত্ব ।' ত্রিভুজ, চতুভূ'জ ছাড়া পিরামিড প্রভৃতির সম্বন্ধে 
গ্রন্থে সবিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে । এই সমস্ত জ্যামিতিক 
সমস্ত! সমূতে বীজগণিত ব্যবহৃত হয়েছে । ত্রিভুজের তিনটি বানু 
থেকে তার দৈর্ঘ নির্ণয় করতে তিনি বীজগণিতের মত একটি 
অজ্ঞাত সংখ্যার (017100%৮0 00815615) আমদানী করে 
একটি সমীকরণের উদ্ভব করেছেন এবং তা থেকেই এর সমাধানও 
করেছেন । 

দ্বিতীয় মাত্রার সমীকরণের সমাধানে যে সনস্ত পন্থা 
আলখারেজমি তার বীজগণিতে বর্ণনা করে গেছেন অগ্ভাবধি 
সেগুলো অভ্রান্ত বলেই চলে আসছে । তবে এখন তার 
জ্যামিতিক সমাধানের কোন প্রাধান্যই দেওয়া হয় ন1। বিদ্যার্থার 


+. (10 76001191105 01 016 16012 0]9] 01211515 18 
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সুকুমার মনের উপর কতকগুলো ফরমুলা চাপিয়ে দিয়ে 
আজকাল, বীজগণিতের প্রথম শিক্ষা স্থুরু হয়। বাস্তবে এদের 
কতটুকু মূল্য আছে কিংবা বাস্তবের সঙ্গে এদের মিশ খাইয়ে 
দেওয়া যায় কি না সে সম্বন্ধে কোন প্রচেষ্টাই হয় না । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর গীসার বিখ্যাত গণিতবিদ ][,00917100 
71190139001র মতে আরব বেজ্ঞানিকদের বীজগণিত ভারতীয় এবং 
জীক বৈজ্ঞানিকদের বীজগণিত অপেক্ষা অনেক উন্নত, স্ুশুঙ্ঘলিত 
ও বিশদভাবে আলোচিত। তিনি মিশর, সিসিলি, সিরিয়া, গ্রীস 
প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করে আরবদের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করেন । 
নিজে বিশিষ্ট বীজগণিতবিদ, তাই এ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতায় 
সন্দেহ করবার কিছু নাই । সে হিসাবে তার মতকে নিতান্ত 
উপেক্ষা কর! যায় না| লিগনাডঠোব বিখ্যাত গণিত পুস্তক [10৩1 
£১০৪০1 পনর পরিচ্ছেদে বিভক্ত । এর শেষ পরিচ্ছেদে বীজগণিত 
নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । এ আলোচনায় তিনি ভুবন 
আলখারেজমিকে অনুমরণ করেছেন । আলখারেজমি দ্বিতীয় 
মাত্রার সমীকরণগুলিকে যে ছয় ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন, 
লিওনার্ডোও সেই ছয় প্রকারের কথাই উল্লেখ করেছেন দ্বিতীয় 
মাত্রার সমীকরণের বেলায় । এতে মনে হয়, তিনি আলখারেজমির 
পন্থাকেই শ্রেষ্ঠ বলে ধবে নিয়েছেন। লিওনার্ডোর মত 
আলখারেজমির পরব্তাঁ আরবীয় বৈজ্ঞানিকদের উপরেও এই 
গ্রন্থখানির বিশেষ প্রভাব দৃষ্ট হয়। সিনাম ৰিন ফতেহ, আবু 
আবদুল্লাহ বিন আল সৈয়দানি) আবুলওয়াফা, আবু কামিল সুজা 
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বিন মাসলাম, প্রভৃতি বেজ্ঞানিক ও পণ্ডিতগণ তাদের শ্রুন্থে 
বহুবার আলখারেজমির বীজগণিতের কথা উল্লেখ করছেন। 
তা ছাড়া তার ব্যবহাত সমীকরণ এ+ ১০ _ ৩৯, আবু কামিল, 
আলকারখি, ওমর খেয়াম প্রভৃতি গণ্তিবিদগণ তাদের 
বীজগণিতেও ব্যবহার করেছেন । 

জ্যোতিবিজ্ঞীনে আলখারেজমির দানের কথা পুবেই কিং 
উল্লিখিত হয়েছে । নিজন্গ গ্রন্থ হাডা তান “সিন্দভিন্দ”এব ছু 
সংস্করণ সম্পাদন করেন এবং এর একখানা সংক্ষপ্ুসা 
প্রণয়ন করেন । 

নিজের এবং সতকমী অন্যান্য বৈঞানিকদের জ্যোতিধিজ্ঞানে 
মৌলিক গবেধণার ফল নিয়ে তিনি যে ফলক তেরী করেন, তার 
নাম দেওয়া হয় “ফিজিজ” | এই জাতীয় অন্যান্থ প্রস্থকের 
মত, "াকজিজ” শুধু জজ” বা ফলক (691০) দিয়েই সমাপ্ু 
হয় নাই, গ্রঞ্চকার গুপপন্তিক জ্যোতিিজ্ঞান সম্বন্ধে শরন্দর ভাবে 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ নাতিবৃহৎ এক উপক্রমণিকাও এর সঙ্গে জুড়ে 
দিয়েছেন | তাতে এ বিষয়ে তার অগাধ জ্ভানেরই পরিচয় পাওয়া 
যায়। এবনে আবি ইসাইবার মতে, একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক মাসলাম বিন আহাম্মদ আল মাজরিতি এই গ্রন্থখানি 
নিজে সম্পাদন করে পুনবার প্রকাশ করেন এবং তার প্রকাশিত 
সংস্করণটিই লাটিনে অনুদিত হয়। এতে ত্রিকোণমিতি ফলক 
(70150170927600109] [8019)ও দেওয়া হয়েছে । এই ফলকে 
শিঞ্জিনী (510০)এর আরবী প্রতিশব্দ “জাইব”এর বহুবার 


রা 


খা 
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উল্লেখ দেখা যায়| এ থেকে মনে হয় এই ভ্রিকোণমিতি ফলক 
আলমাজ'রিতিই ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন । 

জ্যোতিবিজ্ঞান ফলক নির্মাতা হিসাবে আলখারেজমি 
তত্কালে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেন । সেই সময়ে এবং পরবর্তী 
কালেও আরব বৈজ্ঞানিকগণ তাকে “সাহেব-আল-জিজ” নামে 
মভভিত করতেন । খুব সন্তব তিনি অন্য একখানা হ্ান্ছে চান্দ্র 
মাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন । তা ছাড়। বিখ্যাত 
পণ্ডিত ইয়াকুতের মতে তিনি পৃথিবীন আায়তন সম্বন্ধেও বিস্তারিত 
আলোচনা কবেন | কিন্ত “ফিজিজ” 2ঞ্ছে এ সব সম্বন্দে কোন 
আ'নলাচনাই দেখা যায় না| মনে হয়, এ পুস্তক গুশির অগ্যাপিত 
সন্গান হয় নাই । 

আলখারেজমি 7১০10140০ সম্বন্ধে তুখান। পুস্তক প্রণয়ন 
করেন। একখানিতে এই বিষয়ের যপ্ধপাতি নির্মাণ করবার 
কৌশল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর! হয়েছে, অন্যথানিতে হয়েছে 
তাদের ব্যবহার করবার নিয়মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা । 
প্রথমখানার নাম হোল “কিতাবুল মামল আলআসতারলাব” 
(45001979 প্রস্তুত করবার নিয়ম) দ্বিতীয়খানার নাম হোল 
“কতাবুল আমল বিল আসতারলাব” (850:01806 ব্যবহার 
করবার নিয়ম কানুন) ছুঃখের বিষয় পুস্তক ছা'খানার কোন 
একখানারও মূল আরবী গ্রন্থ বা লাটিন অন্তবাদের সন্মান এপর্যন্ত 
পাওয়া যায় নাই। তবে এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার 
কোন কারণই নাই। আলফ্রাগানাস “ফি সানাত আল 
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আসতারলাঁব বিল হান্দাসা” গ্রন্থে অনেক খগোল সম্বন্ধীয় সমস্থ 
950:919৪এর সাহায্য নিয়ে সমাধান করেছেন।' এ সব 
সমাধানে আলখারেজমির 950:9190০এর পুস্তক ছুখানার বন্থ 
উল্লেখ দেখা যায়। 

স্র্যঘড়ি (আলরুখাম', 50170191) বিষয়ে আলখারেজমির 
হস্তক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এ সম্বন্ধে একখানা 
পুস্তক প্রণয়ন করেন, কিন্তু এরও কোন সন্ধান পাওয়া 
যায় নাই। 

প্রথম প্রথম জ্যোতিবিজ্ঞান আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্ট ছিল 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা । আলখারেজ মিও 
এদিক দিয়ে কম যান নাই বলে মনে হয়। পণ্ডিতপ্রবর 
আলতাবারীর গ্রন্থে, আলখারেজিমির জ্যোতিষ চচার এক বিবরণ 
পাওয়৷ যায় । গল্পটি হোল খলিফ! আলওয়াছিক সম্বন্ধে । খলিফা 
তার শেষ রোগশধ্যায় রাজসভার জ্যোতিবিদগণকে ডেকে পাঠান 
রোগের ফলাফল জানবার জন্বে। এই জ্যোতিধিদ্‌দের 
মধ্যে আলখারেজমিও ছিলেন। তারা অনেক গবেষণার পরে, 
খলিফ। রোগমুক্ত হয়ে আরও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবেন বলে 
রায় দেন। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নাই। কিছুদিন 
পরই খলিফা মারা যান। আলখারেজমির পরবতাঁ নবম 
শতাব্দীর অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আবুলমাশারের গ্রন্থেও 
অনুরূপ একটি গল্প পাওয়া যায় তার জ্যোতিষ আলোচন৷ সম্বন্ধে। 
আলখারেজমি নাকি হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর জন্ম তারিখের 


আল খারেজমি ১০৩ 


সঙ্গে তার পয়গম্বর হওয়ার মধ্যে কতখানি সামগ্তস্ আছে সেকথা 
জোতিষশীস্ত্রের সাহায্যে বিশদভাবে আলোচনা করে দেখিয়ে 
দিয়েছিলেন | 

জ্যোতিবিজ্ঞান এবং জ্যোতিষ আলোচনার সুবিধার জন্যে, 
খলিকা আলমামুনের প্রেরণায় তিনি অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের 
সাহায্য নিয়ে আকাশ এবং ভূমণ্ডলের মানচিত্র প্রণয়ন করেন। 
আকাশের মানচিত্র জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ। 
ভূমগ্ডলের মানচিত্র গ্রস্থকারের ভৌগলিক জ্ঞানের পয়িচয় প্রদান 
করে। তার ভূগোল গ্রন্থ “কিতাব সুরাত আল আরদ” (পৃথিবীর 
আকার সম্বন্ধীয় পুস্তক) এর পাগুলিপি এখনও ই্রাসবার্গে 
বিগ্ধমান অছে | এর উপরেই ভিত্তি করে এইচ, ফনজিক 
(7. ৬০1) 14210) পুরাকালের আফ্িকার ম্যাপ তৈরী করেন। 

আলখারেজমির সমস্ত গ্রন্থের পরিচয় দেওয়। এ স্থানে 
সম্ভবপর নয়। আলমামুনের রাজত্বকালে যে সমস্ত বিখ্যাত 
বিজ্ঞানবিদ তার রাজসভা অলঙ্ক্ুত করেছিলেন, আলখারেজমি 
তাদের মধ্যে অন্ততম শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিক তার সম্বন্ধে এইটুকু 
শুধু এখানে বল! চলবে । আলখারেজমি ও অন্যান্য ছুই একজন 
ছাঁড়া, এই সময়কার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্য 
জগতে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেন নাই। ঠাদের বিজ্ঞান 
প্রতিভা এখনও অনাবিষৃত ও উপেক্ষিত শ্রস্থাবলীর মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ রয়েছে। সম্পূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটিত হবার পর ঠাদের সম্যক 
পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হবে। 


১০৪ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


আলমামুনের মৃত্যুর পরেও প্রায় ১৪ বসরকাল আলখারেজমি 
জীবিত ছিলেন । তিনি সম্ভবত ৮৪৭ খুঃ অন্দে এন্তেকাল করেন | 

গালখারেজমির সমসাময়িক শন্যান্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক 
অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাদের মধ্যে 
আলকিন্দি পাশ্চাত্য জগতে সবাপেক্ষা বেশী পরিচিত। বিজ্ঞানের 
সমস্ত বিভাগেই ভার প্রগাঢ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 
শঙ্কশাস্ত্ চিকিৎসাশান্ত্র, পদার্থবিদ্যা, বারু(বচ্ঞান প্রভৃতি ততকালন 
প্রচলিত বিদ্ভীনের সমস্ত বিভাগই তার মৌলিক দানসন্তারে 
সমুজ্জল হয়ে উঠেছিল, তবে যা তাকে সব চেয়ে বেশী খ্যাত 
জুগিয়েছে সে হোল দর্শন এবং ধর্মশান্সীয় আলাচনা। 
আলকিন্দির পূর্ণ নাম হোল আবু ইউণ্ুফ ইয়াকুব এবনে ইসহাক 
মাল আববাস আলকিন্দি। তিনি কুফা নগরে এক সঙ্গান্ত আরব 
পরিবারে জন্মগাঠণ করেন । এই আরব পরিবারটি অনেক পুবেই 
কুফায় এসে বসতি স্থাপন করে এবং শিক্ষা দীক্ষার গুণে সমাজের 
উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করে। কুফায় জন্মগ্রহণ করলেও, 
আলকিন্দির শিক্ষা আরন্ত হয় বাগদাদ নগরীতে । এখানকার 
স্বধীজনের সংস্পর্শে এসে তিনি শিক্ষার দিকে বিশেষ ভাবে 
আকৃষ্ট হন। যা'হোক অন্যান্ত মুনলমান নামের মত তার নামও 
শেষ পথন্ত “আলকিন্দাস” এ পরিণত হয় ইউরোপীয় ভাষা বিদ্‌দের 
কল্যাণে । খলিফ। আলমামুনের জাতা৷ মুতাসেমের রাজত্বকালেই 
তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয় বলতে হবে । ভার উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থাবলীর অনেকগুলিই এই সময় রচিত। 


আলকিন্দি ১০৫ 


'আলকিন্দির গ্রন্থাবলীর একটি বিশেষত্ব হোল এই যে বিজ্ঞানের 
জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও ভাষার কমনীয়তা একে 
হকি. যেমন শখপাঠ্য তেমনি চিন্তাকক করে তুলেছে । 

অন্যান্য পণ্ডিতদের মত তিনি জটিল বিষয় গুলিকে 
শুধু পণ্ডিতদের বোধ্য ভাখায়ই অবতারণা করেন নাই | এ 
হিসাবে স্থবিখ্যাত পরিব্রাজক বেচ্ঞছানিক আলবেরুণীর সঙ্গে তার 
বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আলবেরুণীর সমস্ত এান্যই 
সাধারণের গুবোধ্য কঠিন আরবীতে লিখিত । সেইজন্যই তার 
গ্রন্থাবলী সাধারণের মধ্যে তেমন সমাদর লাভ কবতে পারে নাই, 
গিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । আলকিন্দির গ্লন্তাবলী 
গ্ন্থকারের জীবিভাবস্থাতেই সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়ে পাও 
এবং ভার প্রগাঢ জ্ঞানের খ্যাতি চত়ু'দকে পারব্যাপ্ হয়। 
আলকিন্দির প্রায় হুইশত সওর খানা গ্রান্থের পরিচয় এ পযন্ত 
পাওয়া গিয়েছে ; তবে শুদ্ধ অন্থশাত্ সম্বন্ধে খুব বেশী গন্থ তার 
নাই বলেই মনে হয়। অঞগ্চশান্ত্ের মধ্যে তিনি জ্যোতিবিজ্ঞান, 
জেযাতিব, জ্যামিতি এবং সংখ্য। নিয়ে মালোচন। করে কয়েকখানা 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । শন্যান্য গ্রন্থ বলীর মত, এগুলোও নানা- 
রকম তথ্য ও ঘটনার সমাবেশে স্ুখপাঠ্য হয়েছে | অস্কশাস্থ্ের 
সমস্ত গ্রন্থ ছাড়া, বিচ্ভানের অন্ত বিভাগের মধ্যে পদাথবিষ্। 
এবং গান সম্বন্ধেও তার রচিত বহু গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায়। 
অস্কশান্মের সঙ্গে এদের অবিচ্ছেগ্ত সম্বান্ধর কথ! মনে করে এই 


ছুই বিষয়ে গালকিন্রির গুপপত্তিক আলোচনার কথা বিবেচন! 


রর 


১০৬ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


করলে তার অপুর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। 
গানের যন্ত্রপাতি তৈরী করতে পরিমাপ সম্বন্বীয় গণিতশাস্ত্রীয় 
সমস্ত বিষয় তিনি প্রায় আটখান। গ্রন্থে আলোচনা করেছেন । 
যতদূর ঞ্জান। যায় আরবদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এরূপ কঠোর 
দৃষ্টিতে এই সুমধুর বিষয়কে পরীক্ষা করেছেন । পদার্থবিদ্ভাতে 
তার প্রজ্ঞার পরিচয় পাঁওয়। যায় এ সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থাবলীর 
সংখ্যা থেকেই । এ সব সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আলোচনা 
করা যাবে। 

সাধারণের দুর্বোধ্য জটিল বেজ্ঞানিক বিষয় গুলিকে স্খপাঠ্য 
করে তুলতে, এই সমস্ত বিষয়ে গ্রন্থকারের কতখানি জ্ঞান এবং 
আরবীর মত দুর্গম ভাষার উপর কতখানি অধিকার থাকার 
প্রয়োজন, সে ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। অধীত এবং 
আলোচিত বিজ্ঞান এবং দর্শন সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান) সেই সঙ্গে 
গ্লীক এবং আরবী শাষায় সবিশেষ পাণ্ডিত্যই এই সমস্ত 
্রস্থাবলীকে স্থুখপাঠ্য করে তুলতে অনেকটা সাহায্য করেছিল 
বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না| বস্তুত তিনি তশুকালে 
গ্রীকভাষাভিজ্ঞ হিসাবে খুবই স্ুবিখ্যাত ছিলেন। শ্রীক এবং 
ভারতের পূর্বেকার মনীষীদের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পুৰ পরিচয় এবং 
আলখারেজম প্রভৃতি সমসাময়িক প্রতিভার সাক্ষাৎ দর্শন, এ দুয়ের 
সমাবেশে আলকিন্দির, মত অনুসন্ধিতস্ব ও জিন্ঞাম্থ শিক্ষাব্রতী 
যে দর্শন ও বিজ্ঞানে অসাধারণ প্রতিভার পরি5য় দিবেন, তাতে 
আশ্র্ষের কিছুই নাই। তবে বিজ্ঞান অপেক্ষা দর্শনেই তার 


আল কিন্দি ১০৭ 


সমধিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় এবং পশ্চাত্য জগতে 
সেইজন্য “01711990110 0£ 4১810" বা আরবের দার্শনিক 
হিসাবেই তিনি স্ুপরিচিত। ৮৭৪ খ্ুঃ অন্দে এই মনীষীর 
মৃত্যু হয় । 

আলমামুনের পরবর্তী নুপতিগণের মধ্যেও তার বিদ্যোৎসাহিতার 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়| রাজনৈতিক বাদবিসম্বাদে ঈর্ষা বিদ্বেষের 
সষ্টি সত্বেও এবং অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকলেও শিক্ষার 
প্রচলনে সববার সমপ্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় । এ হিসাবে 
মুসলমান নৃপতিদের সহিষ্ণুতা রাজনীতির দিক দিয়ে কতটা 
উন্নত চিত্তের পরিচায়ক সে বিষয় অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক 
ইতিহাসের কথা! বিবেচনা করিলেই বেশ বোঝা যাবে। 
তবে এদের অনেকেরই রাজত্বকাল এত কম যে, কার সময়ে 
বিজ্বানের কিরূপ উন্নতি হয়ে ছিল সে সঠিকভাবে নির্ণয় করা 
স্বকঠিন। হয়তে৷ একই বেজ্ঞজনিকের জীবনকালে অনেকগুলি 
নূপতির অভ্যুত্থান ও পতন হয়েছে, শুধু একই নবপতির প্রভাব, ব৷ 
পৃষ্ঠপোষকতা হয়ত কারুর সারাজীবনের উপর কার্ধকরী হয় 
নাই। তাই আলমনন্ুর বা আলমামুনের মত কোন খলিফারই 
বৈশিষ্ট বিশেষভাবে প্রতিভাত হতে পারে নাই । সমগ্রভাবে 
বিজ্ঞান আলোচনার মধ্যে তাদের রাজনৈতিক কাধকলাপ 
কোন স্থান অধিকার করে রয়েছে নিণ্য় করা সম্ভবপর নয়। 
বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাদের ছু'চার জন যে কাজ করেছেন তাদের 
নিজন্ব সেই কাজের কথাই উল্লেখ কর! যাবে। 


১০৮ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


আলখারেজমির পরে নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ পধন্ত 
যে সমস্ত অঙ্কশান্্ববিদ বাগদাদের শিক্ষাব্রতৈর ইতিভাসে অমর 
কীতি রেখে গেছেন, তাদের মধ্যে আলমাহানী, বনিমুসা ভরাতৃত্রয়, 
ছাঁবেত এবনে কোরাঃ আবুল মাশার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ । এই 
সময় থেকেই জ্যামিতি এবং 0010105 এর দিকেও বৈজ্ঞানিকদের 
দৃণ্ি পড়ে এবং অঙ্কশান্্রের এই ছুই শাখায়ও আলোচনা আর্ত 
হয়। অবশ্য পুবেও যে এর আলোচন হয় নাই তা নয়, কিন্ত 
এই সময় থেকে ভাবতে এবনে কোরার নেতত্বে জ্যামিতির 
আলোচনা এক নৃতন আকার ধারণ করে বলা যেতে পারে। 

আপমাহানী বা! আবু-আবছুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে ইসা 
আলমাহানী বাগদাদের তত্কালীন জ্যোতিবিদদের মধ্যে অন্যতম 
শেঠ পণ্ডিত। জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে ভার কতকগ্লি প্রামাণ্য 
গ্রন্থ ছাড়া আকিমেডিসের প্রবত্তিত প্রথ। শন্ুসারে গোলক 
(501)616) সম্বন্ধে গবেষণাহ তাকে বেজ্ঞানিকদের মধ্যে উচ্চ 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে । গোলক সম্বন্দে আলোচনায় তিনি 
অধুনা প্রচলিত সব প্রকার প্রথার ব্যবহার করেছিলেন এবং 
সে হিসাবে তাকে এগুলির স্থগ্টিকতাও বলা চলে। আয়তনের 
কোন নিদিষ্ট অন্থুপাত অনুসারে গোলক খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করবার 
কতকগুলি পন্থা আকিমেডিস দেখিয়ে দিয়ে যান, সেইগুলির 
উপর ভিত্তি করে আলমাহানীও গোলক খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করা 
নিয়ে বিশদভাবে আলোচন! করেন এবং সে সম্বন্ধে অনেকগুলি 
অভিনব প্রথারও উদ্ভাবনা করেন। এ প্রথাগ্চলি এখনও 


আলমাহানী ১০৯ 


অন্কশীস্কে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে । আলমাহানীর 
প্রতিভ্দর অন্য কোন বিশিষ্ট পরিচয় না থেকে শুধু তার গোলক 
সম্বন্ধীয় গবেষণাটুকু পৃথিবীতে বর্তমান থাকলেই তিনি বিজ্ঞান 
জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন । 

অনেক সময়েই দেখা যায় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভা 
একমুখী না হয়ে বহুমুখী হয় । আলমাহানীর বেলায়ও সে কথা 
খাটে । অঙ্গশান্ধের জ্যোতিধিচ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য শাখায়ও তার 
প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় | ত্রেমাত্রিক সমীকরণের (01010 
০000101) সম্পান্চে ভ্রিকোণমিতির (71101010700) 
সাহায্য নেওয়া তৎকালে অহ্শান্ধাবদদের ধারণা'তীত ছল 
বলেই মনে হয়। অন্ঠত শন্যা কেউ থে সে ভাবে কৌন 

সম্পাঞ্গের সমাধান করেন নাই, তখনকার 

লিগ অঙ্গশান্ত্ের যতটুকু পরিচয় এপধন্থ পাওয়। গেছে 
তাতে তাই ধারণা হয়। আলমাহানীহ এদিক দিয়ে প্রথম 
পথ দেখান । গোলক (১1)1)016) সপ্বন্দে আলোচনা করতে 
যে বীজগণিতিক এ্রেমাত্রিক সমীকরণের উদ্ভব হয়েছে, তার 
সমাধানে তিনি ত্রিকোণমিতির চিহচ কোণের শিঞ্জিনী (510০) 
ব্যবহার করেছেন। বলতে গেলে ত্রিকোণমিতির যখন শ্ত্রপাতই 


| [1] 1115 50516011)06110 50101010110 010 0001010 
20119610911 11)০1৮০0 111 (1115 [91019161119 106 111200 1155 ০01 (110 
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১১০ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


হয় নাই সেই সময়ে অন্য একটি জটিল বিষয়ে এর ব্যবহার কর! 
অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় । 
মলখারেজমি বীজগণিতের দ্বিতীয় মাত্রা সমীকরণ 
(099919610 5880101)) নিয়েই বিশদভাবে আলোচনা 
করেছেন । ত্রেমাত্রক সমীকরণের দিকে তার দৃষ্টি পড়েছিল 
কিনা জানা যায় না। বোধ হয় তিনি এতদূর পযন্ত 
এগোন নাই । বীজগণিতের এই অন্যতম প্রধান সমস্যার 
সমাধানের ভার পরে আলমাহানীর উপর | এর পুরে ত্রেমাত্রিক 
সমীকরণের কোন আলোচনাই হয় নাই বললে হয়ত অত্যক্তি 
ভবে না। আর্কিমেডিসপের গোলক খণ্ড করার মধ্যেই এরূপ 
সমীকরণের উদ্ভব হয়। যতদূর জান! যায় তিনি ০01105 এর 
সাহায্যে এর সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন । তবে 
আলমাহানীই এর প্রথম সমাধান করেন। তিন এ সমস্যাকে 
এরূপ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলেন যে »১-/2১0 
০এ এই সমীকরণটি আলমাহানীর সমীকরণ (1 191791)13 
৪00801017) নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। এ ধরণের সমীকরণগুলির 
সমাধান কত জটিল ও ছৃরূহ সে একটি কথাতেই বোঝ! যাবে 
যে বিশ্ববিদ্ভালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতেই এ সবের আলোচন! 
হয়| নীচের দিকে এদের ধার দিয়েও খেঁসা হয় না। ছুঃখের 
বিষয় আলমাহানীর এই সমাধান পস্থাটির কোন সন্ধানই 
পাওয়া যায় নাই। তবে তিনি যে এর সাধারণ সমাধান বের 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন 


আর্কিমেডিস ১১৬ 


কারণই নাই । তার নামে প্রচলিত হওয়াতেই বোঝা যায় যে 
তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই কিছু করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
অব্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ওমরখৈয়ামের মতে 
আলমাহানী এর সমাধান করতে সমর্থ হন নাই; সমাধান 
করেন আবু জাফর আল খাজিন। 

ইউক্লিডের জ্যামিতি অনেক পুবেই আরবীতে অনুদিত 
হয়েছিল কিন্তু এ নিয়ে খুব বিশেষ আলোচনা হয়েছিল বলে মনে 
হয়না । তখন পধন্ত হয়ত বেজ্ঞানিক সমাজ এর মধ্যে 
গুটভাবে প্রবেশ করেন নাই । তাই আলমাহানীর পুৰ পখন্ত 
এ সম্বন্ধে তেমন উচ্চবাচ্য দেখতে পাওয়া যায় না। যতদূর 
জানা যার তিনিই সব প্রথম ইউ ্রিডের পঞ্চম ও দশম খণ্ডের ভাষ্য 
লেখেন ৷, আর্কিমেডিসের গোলক (5101)016) এবং 051177001 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর অন্তুবাদের বেলায়ও সেই একই কথ। বল! চলে। 

গ্রীকবিজ্ঞানে আর্কিমোডসের স্থান অনেক উচ্চে কিন্তু তাকে 
ভুলে যেতে গ্রীকদের বেশী সময় লাগেনি। ভার আসল নাম 
আর্কিমেডিসই কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেভ আছে | কি ভাবে 
তিনি এই নামে পরিচিত হন সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত 
আছে । গণিত বিষয়ে গবেষণা ও চিন্তার জন্যে তিনি গোলমাল 
সহা করতে পারতেন না । এদিকে তার পত্রীর অনেকগুলি দাসী 
ভিল; তারা৷ অনবরত গজগজ করে তার কাজের ব্যাঘাত ঘটাত | 
সেইজন্যে তিনি মধ্যে মধ্যে সিডির কাছে এসে বলতেন, “দেখ 
মেয়ের (চ91]. 56 77915) তোমরা যদি ঠাণ্ডা না হও তাহোলে 


১১২ [বচ্ঞানে মুসলমানের দান 


তোমাদের বাড়ী থেকে বের করে দেব 1” পানু871 5০ 0910১ 
কথাটা তিনি এতবার ব্যবস্থার করতেন যে দাসীগুলে, তাকে 
পড়বার ঘরে দেখলেই বলাবলি করত, “এরে এ [91] %০ 
[19105 রয়েছে, আয় ভাই আমরা আস্তে আস্তে 
কথা বলি”। এইরূপে এ নৃতন নামটা পাড়ার 
মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পধন্ত তিনি আর্কিমে ডস নামে 
পরিচিত হন। ইতিহাসের পুনর।বৃত্তি ঘটে । মানবজীবনের 
অন্তত মনীষীজীবনের পরিণামের« তেমনি পুনরাবুত্তি ঘটে বলেই 
বোধ হয়। রাজনৈতিক প্রভাব এডিয়ে লোকখ্যাতির অস্থরালে 
নাঁরা নিজেদের মত কাজ বরে যাচ্ছেন তাদের প্রতিভাগ সমাদর 
খুব কমই হয় আন্তত তাদের জীলনের গোণা কয়টি দিনের 
মধ্যে । পুরাকালের প্রত্যেক রাজনৈতিক বিপ্লবের. সময়েই 
শিক্ষার এবং শিক্ষিতের প্রতি বর অভযান ঘটত। আর্কিমেডিনও 
এমনি একটি বিপ্লবের সময়ে শোচনীয় ভাবে নিহত হন। 
সভ্যতা-গর্ণা রোমানরাই এই ববর হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী | 
রোম সাম্রাজ্যর মধ্যে কোন সময়েও তার প্রতিভার আদর 
হয়েছিল বলে মনে হয় না, যদিও এখন তাকে অহ্কশান্ত্রের 
দেবত৷ বলেই রোমেও তার পুজা হয় ।- 


এ।কিমেডিস 
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আলমাহানী ১১৩ 


আর্কিমেডিসের প্রতিভার আদর হয় মুসলিম বেজ্ঞানিকদের 
কাছেই ।* আলমাহানীর পূর্ব পর্যন্ত আর্কিমেডিসের মতবাদ নিয়ে 
কেউ বিশেষ আলোচন। করেছেন বলে জান! যায় না। তিনিই 
প্রথম মুসলিম বেজ্ঞানিকদিগকে আর্কিমেডিসের উন্ভাবিত 
37017615 ও 0511701 সংক্রান্ত অস্কশান্ত্ের এই জটিল শাখার 
সন্ধান দেন এবং আর্কিমেডিসের গ্রন্থাবলীর উপর ভিত্তি করে 
নিজের মৌলিক উদ্ভাবনগুলির দ্বারা অস্কশান্ত্রকে নূতন পথে 
পরিচালনা করেন | এ হিসাবে বর্তমানের অঙ্কশাস্ত্র, অন্তত যে 
শাখায় 91317০1০ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়, আলমাহানীর 
নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ | 

এবনে আল নাজিম “ফিহরিস্ত” গ্রন্থে বিচ্ছানের যে সমস্ত 
বিষয় আলমাহানী আলোচনা করেছেন তার এক বিস্তৃত বিবরণ 
দিয়েছেন। তার মতে আলমাহানী (১) ইউক্লিডের পঞ্চম 
পুস্তকের ভাষ্য, ৬২) সমতা (01০70920107) (৩) ইউক্রিডের প্রথম 
পুস্তকের ২৬ সম্পাগ্ঠ (৪) নক্ষত্র সমূহের অক্ষরেখা (৫) ইউক্লিডের 
দশম গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং এ সমস্ত ছাড়া বনু 
গ্রন্থা্দিও প্রণয়ন করেন । 


বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয় 

পিতা পুত্র একই প্রকার মনীযা সম্পন্ন বা একই দিকে 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, এমন ঘটনা অনেক সময়েই দেখা যায়। 
বংশানুক্রমে মনীষ! ও গ্রতিভ। বিস্তারের উদাহরণও দুর্লভ নয়, কিন্ত 
কোন বংশের একই পুরুষের (800619000) সবাই একই প্রকার 
কৃতিত্ব সম্পন্ন, এরূপ ঘটনা জগতের ইতিহাসে বিরল। সহোদর 
ভরাতাদের মধ্যে চেহারার সমসাদৃশ্য যতই থাকুক না কেন, রুচি 
বা বিষ্ভান্ুরাগে সমসাদৃশ্ঠ কুত্রাপি দেখা যায় না। রুচি বামানসিক 
অবস্থার বিসাদৃশ্য স্বাভাবিক | এ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম 
হয় কদাচিৎ । নবম শতাব্দীর বনি মুসা ভ্রাতুত্রয় এই অতি সাধারণ 
নিয়মের ব্যতিক্রম । বাল্মীকির জীবনের বাগদাদে পুনরভিনয় 
হয় ভ্রাতৃত্রয়ের পিত৷ মুসা বিন শাকীরের জীবনে ; বাল্মীকির 
কবিত্ব প্রতিভা, মুমা বিন শাকীরের বিজ্ঞান প্রতিভায় পধবসিত 
হয়ে। তার প্রতিভার পূর্ণ স্কুরণ হতে পারে নাই নানা কারণে ; 
তবে পিতার এই অস্ফুট প্রতিভা পুত্রত্রয়ের মধ্যেই পূর্ণভাবে বিকাশ 
পায়। খোরাসানের পথে পথে দন্থ্যতা, অর্থলোভে নরহত্যা, 
পথিকের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করাই শাকীর প্রথম জীবনের 
ইতিহাস। ঘটনাক্রমে খোরাসানে তিনি খলিফা! আলমামুনের 
সংস্রবে এসে পড়েন। তার জীবনেরও পরিবর্তন ঘটে | তিনি 
আলখারেজমির সঙ্গে খলিফার জ্যোতিবিদদের দলভুক্ত হয়ে, 


বনি মুসা ভাতৃত্রয় ১১৫ 


বাগদাদে উপস্থিত হন। পুবেকার দস্্যবৃত্তির প্রতিভা তখন 
থেকেই শিক্ষার প্রতি নিয়োজিত হয় । এতদিনের সুপ্ত প্রতিভা 
নীরব সাধনার উজ্বল দিব্য আলোকে স্নাত হয়ে দন্ুকে সাধক 
জ্ঞানী হিসাবে জগতের পুজ্য করে তোলে । অন্তান্য বিষয়ের 
আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কশাস্্রের প্রতিও তার দৃষ্টি পড়ে। নীরব 
দর্শক বা পাঠক হিসাবেই এর শেষ হয় নাই। জ্যামিতি এবং 
জ্যোতিবিজ্ঞানে মৌলিক গবেঘণা তার নামকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
জীবিত রেখেছে । তবে সে প্রতিভা প্রথম শ্রেণীতে পড়ে না, 
এ বললে অন্ঠায় করা হবে না। 

পিতার অস্ফুট প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয় পুত্রত্রয়ের মধ্যে | 
এই পুর্রত্রয়ের নাম যথাক্রমে আবু জাফর মোহাম্মদ, আবুলকাসিম 
আহম্মদ এবং আলহামান এবনে মুন! বিন শাকীর। তারা যখন 
নিতান্ত শিশু সেই সময়েই মুসা বিন শাকীরের হৃত্ধ্যু হয়। খলিফা 
আলমামুন ভ্রাতুত্রয়ের ভার নেন এবং তদীয় বিজ্ঞান সভার 
অন্যতম সভ্য ইয়াহিয়া বিন আবি মনম্্ররের হাতে তাদের শিক্ষার 
ভার সমর্পণ করেন। অতি শৈশবকাল থেকেই ভ্রাতৃত্রয় 
তত্কালীন বিখ্যত পণ্ডিতম গুলীর সংঅবে এসে পড়ায়ঃ আাদের 
প্ররতিভাও বিজ্ঞানের দিকেই বিশেষভাবে আকুই হয়। শিক্ষা 
পরিসমাপ্তির পর আস্তে আস্তে যখন খ্যাতি, অর্থ ও প্রতিপস্তি 
লাভ হতে সুরু হয়, ভ্রাতৃত্রয় তখন অন্তনিহিত জ্ঞানস্পৃাকে 
সফল করে তোলবার জন্যে সমস্ত ধন সম্পদ নিয়োজিত করতে 
থাকেন। তারা পূর্বেকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধানের জন্য 


১১৬ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


গ্রীস, বাইজানটাইন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করে অনেক গ্রন্থ সংখ্রাহ 
করেন। তা ছাড়া অর্থ দিয়ে লোক নিযুক্ত করেও দেশ-বিদেশের 
অনেক বিজ্ঞান গ্রন্থ করায়ন্ত করেন । এই পরিভ্রমণের সময়েই 
হাররানে মোহাম্মদের সঙ্গে মুসলিম বিচ্ছান জগতের অন্যতম 
প্রতিভাদীপ্ত ভাস্কর ছাবেত এবনে কোরার সাক্ষাৎ হয়। 
ভ্রাতুত্রয় প্রায় সমস্ত কাজই এক সঙ্গে করে গেছেন, কারুর 
কোন বিশেষ বিষয়ে একক কাজের সন্ধান পাওয়া যায় না। 
সমস্ত গ্রন্থাবলী, মৌলিক গবেষণা, প্রায় তিন ভাইএর নামে 
অথবা! অন্তত দুই ভাইএর নামে পাওয়া যাবেই । এতে তাদের 
ভিতরকার সৌহাদেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ কাউকে 
ছেড়ে বড় হওয়। কি খ্যাতি লাভ কর ভালবাসেন নাই, তাই য৷ 
করেছেন সবই একত্রে । যাহোক তাদের মধ্যে মোহাম্মদই 
সর্বাধিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন বলে মনে হয়। সব শাস্ত্রেই তার 
সমজ্ঞান ছিল এবং সববিষয়েই তিনি সমান প্রতিভার পরিচয় 
দ্রিয়েছেন। গণিতবিদ হিসাবে আলহাসান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আর 
আহম্মদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং যন্ত্রকুশলী (6599018115 
11062125020. 11 00017917102 910 6201)101091 10109010105). 
পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৃথিবীকে যখন চ্যাপ্ট। ও সমতল প্রমাণ 
করবার প্রচেষ্টা চলছিল, মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ তখন পুথিবীর 
আয়তন ও পরিধি পরিমাপের চেষ্টা করছিলেন। অধুনাকার 
ভূগোলের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার কেন্দ্রস্থল গ্রীণউইচ তখনকার 
ইতিহাসে অজ্ঞাত | অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার কল্পন! করে বনিমুসা 


বনি মুসা ভাতৃত্রয় ১১৭ 


জাতৃত্রয় লোহিত সাগরের তীরে নিভূলরূপে ডিগ্রী মেপে 
পুথিবীরু প্রকৃত আকার ও আয়তন সঠিকভাবে নির্ণয় করেন। 
বতমান বৈজ্ঞানিকেরা ডিগ্রীর যে মাপ সঠিক বলে গ্রহণ করেন 
মারবদের নির্ধারিত মাপের সাথে তার পার্থক্য অতি সামান্য ; 
এঁতিহাসিক গিবনের মতে উহা! সম্পূর্ণ ঠিক ।' 

এর পুবে পৃথিবীর আকার ও আয়তন নির্ণয় করবার কল্পনাকে 
ছুঃসাহস ছাড়া বোধ হয় আর কিছু বল! হোত না। সমস্ত পৃথিবী 
পরিভ্রমণ না করে আয়তন পরিমাপ করার কল্পন৷ পাগলামি 
বই কি? বনি মুসা ভ্রাতত্রয়ের এই অভিনব পরিকল্পনা থেকেই 
তখনকার জ্যোতিধিদ্ঞান কতট! উন্নত হয়েছিল সে সম্বন্ধে একট৷ 
স্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে । অন্ত একটি বিষয় য| সহজেই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে ভোল তাদের পুথিবীর আকার সম্বন্ধে 
ধারণা । পুথিবীর পরিধি ও আয়তন পরিমাপ করবার প্রচেষ্টা 
যে, পৃথিবীকে চ্যাপ্টা সমতল ধরে নিয়ে, একস্থানে বসেই 
কেউ করতে পারে না এ হয়ত কেউ অস্বীকার করবেন না, 
কিন্ত প্থিবী যে গোলাকার এ সত্য যে কোন্‌ সময়কার 
এবং কার প্রথম আবিষ্কার সে সঠিক জানা যায় ন1। 
পাশ্চাত্য জগত তখন পুথিবীকে চ্যাপ্টা প্রমাণ করবারই 
চেষ্টা করছে, গোলাকার বলে তাদের মস্তি্ষে কোন কল্পনাই 


শশী শি পপ 


শ্ 


(০ 11)02.5117617)61) ০ ৪. টা ড/1)101) নী 
66০০0 21)19105011110659 ৬615 1162105 (0076 0126 2.006১0০0 
109 1100610) 50161106 3) ৯০০0 177 460. “[715 271011)6111910- 
09115 20010120619 27525017602 065766+” (911)001) ৬] 35), 


১১৮ বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান 


স্থান পায় নাই। ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের ধার করা মতবাদ 
একে বলা যায় না| এই সময়েই মুসলিম বৈজ্ঞীনিকগণ 
পৃথিবীর গতি সম্বন্ধেও স্থির নিশ্চয় হন। কিন্তু এর সাত শত 
বসরেরও অধিককাল পরে পৃথিবী ঘুরছে বলে প্রচার করায় 
ক্রনোকে ইটালী থেকে স্ুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যাগ্ড 
প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়। ইতাঁলীতে প্রত্যাবর্তন 
করলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং অবশেষে 
তাকে ধর্মদ্রোহী বলে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। “ম্ৃর্য স্থির পৃথিবী 
গতিশীল” এই মতবাদের জন্য গ্যালিলিও ইংকুইজিশানের হাতে 
নান! প্রকার অপমান ও দীর্ঘ কারা যন্ত্রণা ভোগ করেন। ১৬৩৭ খুঃ 
অন্দে তিনি সম্পুর্ণ অন্ধ হয়ে পড়েন এবং কিয়কাল পরে বধিরও 
হন। ১৬৪২ খুঃ অন্দে বন্দীশালাতেই তার মৃত্যু হোলে, 
ইংকুইজিশানের কতণরা দেবোদ্দেশ্টে উৎসগাঁকৃত ভূমিতে তার 
মূতদেহ সমাহিত করতে নিষেধ করেন । তার বন্ধুর! শান্তাক্রজে 
একটি স্মৃতিস্তম্ত নির্মাণ করতে চাইলে পোপের আদেশে তাও 
নিষিদ্ধ হয়। এর সঙ্গে মুসলিম বেজ্ঞানিকদের অদৃষ্টের কথা 
বিবেচনা করলে সত্যিই স্তস্তিত হতে হয়। তখনকার মুসলমানদের 
ধর্মোন্সাদনা কম ছিল ন| কিন্তু কোন মুসলমান বৈজ্ঞানিকই 
ধর্মমত ছাড়া শুধু বৈজ্ঞানিক মতবাদের জন্যেই ধর্মের নামে কোন 
নিগ্রহ সহা করেন নাই। শুধু ধর্মমত ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে 
পূর্বেকার মতাবলীর সঙ্গে বিসাদৃশ্তের জন্যই কোন প্রকার 
নিধাতন কারুর উপর হয় নাই বললে অতিশয়োক্তি হবে না। 
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যাহোক পৃথিবীর আকার ও গতি সম্বন্ধে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের 
কোন অস্পষ্ট ভাবের জড়তা ও সন্দিগ্ধতা যে ছিল না 
আলমামুনের সময়কার বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টা থেকেই সে বিষয় 
স্পষ্টরূপে উপলদ্ধি করা যায়। ভারতবর্ষে এ সত্যের আবিষ্কার 
হোলেও প্রচার হোতে পারে নাই কেন বোঝা যায় না। ইংরেজ 
আগমনের পুর্ব পর্যন্ত পুথির পাতার মধ্যেই এ নিবদ্ধ ছিল। 
সর্সাধারণে বা বৈজ্ঞানিকেরাও এ সত্যকে বিশেষ আমল 
দিয়েছিলেন বলে মনে হয় নাঃ মুসলিম বেজ্ঞানিকদের মধ্যে 
বনিমুসা ভ্রাতুত্রয়ই একে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে নিয়েছেন । 
তবে তারাই এ মতবাদের প্রকৃত আবিষ্কারক কি তাদের পূর্বেই 
অন্য কেউ এর সন্ধান পেয়েছিলেন সে সন্দেহাতীতভাবে নিরাঁত 
হয় নাই। তারা এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই পৃথিবীর 
আয়তন ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা কার্য চালান । 

এই সময় বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ করে বনিমুস৷ ভ্রাতিত্রয়ের 
কার্ধকারণের ধারার প্রতি লক্ষ্য করলে স্পষ্টই ধারণা হয় বে 
বত'মান বৈজ্ঞানিক প্রণালী অপেক্ষা তাদের প্রণালী কোন প্রকারেই 
নিকৃষ্ট ছিল না বরং তখনকার দিনের ধৈজ্ঞানিকদের অভাব 
অভিযোগ ও অন্ুবিধার কথা বিবেচন! করলে আজকালকার 
অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান প্রতিভার চেয়ে তাদের 
প্রতিভা অনেক উচ্চ স্তরের বলেই স্বীকার করতে হয়। 
দূরবীক্ষণ যন্্ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। দৃরবীক্ষণ ছাড়াও 
শুধু চোখে গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি নিরীক্ষণ করা কম 
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প্রতিভার পরিচয় নয়। এ সত্বেও তাদের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ 
শুধু যে তখনকার দিনের জন্যেই সঠিক বলে বিবেচিত হয়েছে ত৷ 
নয়, পাশ্চাত্য জগতের বত'মান বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতিতে নিরূপিত 
ফলাফলের সঙ্গে সেগুলোর খুব সামান্যই গরমিল আছে। 
ক্রান্তিবৃত্তের তীর্যকতা (10772 ০৮110015 ০01 075 
ঢ.০1106০ ) সম্বন্ধে এখন কারও সন্দেহের অবকাশ নাই কিন্তু 
পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের সে সম্বন্ধে জ্ঞান খুব অল্পই ছিল এমন 
কি ছিল না বললেই চলে। জ্যোতিবিজ্ঞানে এ সম্বন্ধে প্রথম 
আলোচন৷ হয় এই ভ্রাতুত্রয়ের দ্বারাই । চক্রবাল থেকে চন্দ্রের 
তুঙ্গত্বের হ্রাস বৃদ্ধির পরিলক্ষণ (581186070০৫ 000 10127 
৪1010006), 4৯00260, 70611566 প্রভৃতি আরও কয়েকটি 
নব আবিষ্কারের জন্য মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের নাম বিজ্ঞান জগতে অমর 
হয়ে রয়েছে। জ্যোতিবিজ্ঞানের ইতিহাস পুথিবীর সভ্যতার 
ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত । মানুষের জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে 
জ্যোতিহিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে বললে অত্যুক্তি 
হয় না। কিন্তু এদের পূর্বে এসব বিষয়ে কারুর নজর পড়ে 
নাই । বতসরের ছুইদিন দিবারাত্রি সান। জ্যোতিবিজ্ঞানের 
সংজ্ঞা অনুসারে সেই ছুই দিনই বিষুবরেখা ও আয়নমণ্ডলীর 
সংযোগস্থল। সুর্যের আহিকগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সংষোগস্থলেরও 
পরিবর্তন হয় এ বর্তমান বিজ্ঞানের নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত । 
পুরাকালের বিজ্ঞানে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা দেখা যায় না। 
এ প্রথম আবিষ্কৃত হয় বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের দ্বারাই । তাদের 
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মধ্যে কে এ বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন সে ঠিক জানা যায় না। 
যতদূরশ্মনে হয় তিন ভ্রাতা এক সঙ্গেই গবেষণা করতেন, এক 
সঙ্গেই মানমন্দিরে সু গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি নিরীক্ষণ করতেন 
শেষকাল পর্ষস্ত তিন ভাতার নামেই সমস্ত আবিষ্কার লিপিবদ্ধ 
হয়ে গেছে | জ্যোতিবিজ্ঞানের অন্ততম আবশ্যকীয় প্রতিচ্ঞ 
হোল £১০£6০ এবং [2118০০১ পৃথিবী থেকে সুধের দূরতম 
ও নিকটতম স্থান । এই ঞ০£০০ এবং 0৫115965 সাধারণের 
মতে স্থির থাক। উচিত কিন্তু বৈচ্ঞানিকদের মতে তারা! একেবারে 
স্থির নিশ্চল নয়। এদের ভ্রাম্যমান অবস্থা আজকালকার পরীক্ষিত 
সত্য কিন্তু নবম শতাব্দীর পু পর্যস্ত পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের 
এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণ ছিল না। প্রথম বনি মুস! ভ্রাতৃত্রয় 
এ বিষয়'বেজ্ঞানিকদের জ্ঞানগোচর করেন। যতদুর জানা যায় 
ভারা প্রথম সামারাকেই জ্যোতিবিজ্ঞানের নিরীক্ষণ কার্ধের 
কার্ধক্ষেত্ররূপে মনোনীত করেন এবং এই স্থানেই তাদের প্রথম 
গব্ষেণার কাজ চালান। একাদশ শতান্দীর বিখ্যাত বেজ্ঞানিক 
এবনে ইউনুসের গ্রন্থে তাদের প্রণীত জ্যোতিবিজ্ঞান ফলকের ও 
সূর্য সম্বন্ধীয় নানা তথ্যের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। 

এই তিন ভ্রাতার কার্ধাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় নবম 
শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত । তাদের মৃত্যুর সঠিক তারিখ এখনও 
জানা যায় নাই । তবে যতদূর জান! যায় আবু জাফর মোহাম্মাদ 
৮৭২-৩ খুঃ অন্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। | 

গ্রীক বিজ্ঞানের অমোঘ প্রভাবের কথ পূর্বেই বলা হয়েছে | 
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যদিও অনেক আগে থেকেই গ্রীকবিজ্ঞান গ্রস্থাবলী আরবীতে 
অনুদিত হওয়! সুরু হয়েছিল তবুও নবম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যস্ত 
তার মোহ শেষ হয় নাই । বনি মুসা ভ্রাতুত্রয়ও এ্রীকবিজ্ঞানের 
কতকগুলি বিখ্যাত ও দরকারী গ্রন্থের আরবী অনুবাদ 
করেন। 

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনায় একই সঙ্গে মনোনিবেশ 
করা তখনকার বৈজ্ঞানিক্দিগের এক ধর্ম ছিল। মুসলিম 
বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান আলোচনার সুরু থেকে প্রায় প্রত্যেক 
স্তরেই এই মিশ্রিত আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায় । তখনকার 
দিনে এর যতই দরকার থাক না কেন, এতে যে বৈজ্ঞানিকগণ 
বিশেষ সফলকাম হন নাই সে ঠিকই | একই বিষয়ে বিশেষভাবে 
মনোনিবেশ করলে যেমন সুবিধা হোত, জ্ঞানের ভাণ্ডার তাদের 
নিকট যতটা! উন্ুক্ত হোতে পারত, নান! বিষয়ে মনোনিবেশ করায় 
তা হোতে পারে নাই। তবে একটি বিশেষত্ব তদানীন্তন 
বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ প্রশংসার বিষয় ৷ যদিও তার! প্রত্যেকেই 
বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছেন তবুও 
তাদের মধ্যেকার অধুনা পরিচিত বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞানের কোন 
বিভাগের দানই উপেক্ষার নয়। মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের বিজ্ঞানে দানের 
কথা বিবেচনা! করলেই একথ। সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়। 
পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের অন্ধ অন্থুকরণে ভ্রাতুত্রয়ও বাদ যান 
নাই। তারাও চিকিতসা প্রণালী, জ্যামিতি, 0010105, পরিমিতি 
(06150180017) প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন 
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করেন। তাদের সমতলভূমি ও গোলকখণ্ডের পরিমাপ সন্বস্ীয় 
পুস্তকর্থলির একখানি জিরা প[.101 "0010 ঢ900010% 
নাম দিয়ে লাটিনে অনুবাদ করেন। পুস্তকখানি গ্রন্থকারদের 
পরিমাপ বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বুঝাবার 
অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দেয়। 

বিজ্ঞানের প্রায় সব বিভাগেই ভ্রাতৃত্রয়ের প্রতিভার নিদর্শন 
বিদ্ধমান। পুর্বে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া জ্যামিতি ও 
বলবিজ্ঞানেও তাদের উচ্চ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়! যায় তাদের 
রচিত গ্রন্থাবলী থেকেই । মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এদের 
পূর্বে কেউ বলবিজ্ঞান (0০017910105) নিয়ে আলোচনা করেন 
নাই । বস্তত গ্রীক বৈজ্ঞানিক হীরে (76101) এর পরে মুসা 
ভরাতৃত্রয়ের পুর্ব পর্যন্ত অন্য কোন বৈজ্ঞানিক বলবিচ্্বানে 
মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন বলে মনে হয় না; এমন কি 
[91995 ছাড়া আর কেউ এ সম্বন্দে বিশেষ কিছু আলোচনাই 
করেন নাই। পপাসও কোন বিশিষ্ট মৌলিক পন্থা আবিষ্ষা'র 
করেছিলেন বলে জান! যায় না। এক কথায় বলবিজ্ঞান 
হীরোরই উদ্ভাবিত এবং মুসা ভাতুত্রয়ের পূব পর্যন্ত তার 
প্রচারিত নিয়মাবলী ও তথ্যগুলির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। 
হীরোর শ্রন্থাবলী প্রধানত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে। 
যন্ত্রপাতির নির্মাণ কৌশলে এর যতটুকু প্রয়োজন তার মধ্যেই 
এ সীমাবদ্ধ ॥ মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের গ্রন্থাবলী ঠিক হীরোর পন্থা 
অনুসরণ করে নাই; বলবিজ্ঞানের ওপপন্তিক নিয়ম কানুন, 
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সঙ্গ সুক্ষ যন্ত্রপাতির নির্মাণ কৌশল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মৌলিক 
দান সন্তারে তাদের গ্রন্থ গুলি পরিপূর্ণ । বতমান বলবিজ্ঞানের, 
বিজ্ঞান হিসাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় মুসা ভ্রাতুত্রয়ের হাতে । 
হীরোর গ্রস্থুই তাদের এ নূতন পথে অনুপ্রাণিত করেছিল 
কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। তবে এই সময়েই 
কুস্তা-বিন-লুকা আলবালবেকী কতৃক হীরোর গ্রন্থখানি 
শগারবীতে অনুদিত হয়। এই কাকতালীয় সম্বন্গের উপর নির্ভর 
করেই অনেকে মুসা ভ্রাতুত্রয়ের নুপ্রেরণার উৎস হিসাবে 
হীরোর নাম করেন। যা হোক এই গ্রন্থখানিই মুস! 
ভ্রাতুত্রয়ের অনুপ্রেবণা যুগিয়েছিল বলে ধরে নিলেও, তাদের 
অনুস্থত পন্থ! যে হীরোর প্রচারিত তথ্যাদি থেকে সম্পূর্ণ 
পুথক সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। হয়ত গুরুকে 
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেই শিষ্যরা নিজেদের পথ রচনা করেন 
এবং মত সুপ্রতিষ্ঠিত করে 7০017915105 এর নবজীবন দেন। 
নানাপ্রকার স্থৃক্ষম সুক্ষ ্য়ং গতিশীল (৪7000170909) যন্বপাতি 
নির্মাণে তাদের অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত 
শুধু মুসা ভ্রাতৃত্রয়ই নয়, সাধারণত আরব বেজ্ভানিকেরা সুক্ষ সৃক্ 
যন্ত্রপাতি নির্মাণে বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যন্ত্রপাতি নির্মাণে 
এই অসাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি দেখে অনেকেই তাদের 
ওপপত্তিক উন্নত চিন্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছেন । এ সন্দেহ 
যে কতখানি অমুলক সে হয়ত আর বলতে হবে ন।। 

জ্যামিতি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের পূর্ব হতেই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের 
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দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং উত্তরোত্তর নব নব জ্ঞান ও নব নব 
আবিষ্ষা'রে উচ্চ পথেই চলছিল । এই কব্রমপরিবর্মান শাখা 
মুসা ভ্রাতৃত্রয়ের কৃতিত্বে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। কোণকে 
দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করা অধুন! ম্যাটিকের ছাত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য। 
এর উদ্ভাবন কর্তা হলেন ইউক্লিড । এই দ্বিখণ্ড হতে চতুখণ্ড 
করা ব৷ তার দ্বিগুণ চতুণগুণ ইত্যাদি খণ্ডে বিভক্ত করা সম্ভবপর ; 
কিন্ত কোন কোণকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা জ্যামিতির একটি 
অতি উচ্চাঙ্ষের বিষয়। এ সন্বন্ধেও মুস৷ ভ্রাতিত্রয় আলোচনা 
করেন। (00180110910 ব্যবহার করে কোণকে ত্রিখপ্ডিত করা 
সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়ে বোধ হয় তারাই প্রথম পথ প্রদর্শক । 

মুসা ভ্রাতন্্য় জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাগ্ডারে যে সমস্ত অপুৰ 
রত্বসন্তার উপহার দিয়েছেন তার পুর্ণ বিবরণ দেওয়া এস্থানে 
সম্তবপর নয়, তা ছাড়া সবগুলির পরিচয়ও পাওয়! যায় নাই | 
তাদের প্রণীত সমস্য গ্রন্থাবলীর অনুবাদ প্রকাশিত হোলে বুঝা 
যাবে তাদের সাধন! কত উচ্চাঙ্গের। এ পর্ধন্ত তাদের যে সমস্ত 
্রন্থাবলীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে পূর্বে বণিত 
গ্রস্থাবলী ছাড় কারাস্তন (67০ 0০9০৮ 017 016 09191709) 
991)615 এর পরিমাপ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ (0 0০901. 00. 0০ 
07925016172) 0 00651017616), ছুইটি নিদিষ্ট সংখ্যার 
মধ্যেকার সমানুপাত নির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ (0) 17001 02 0০ 
09661000117861017, 0£ 17658 0101009101092815 ০6০০2 


(০51০1) 008010125) প্রধান। অহ্কশান্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন 
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বিভাগের মধ্যেকার কৃত্রিম পার্থক্য মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের হাতে 
নিমলভাবে ধংস প্রাপ্ত হয়» তাই শুদ্ধ জ্যামিতি কা শুদ্ধ 
বীজগণিত বলতে তাদের কারুর কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া 
যায়না । আংশিকভাবে ভারতীয় এবং গ্রীক পন্থার অনুসরণে 
শুদ্ধ জ্যামিতির আলোচনা হয়েছে এ পযন্ত এমনি ছুইখান৷ 
গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । এর একখানা এই ভ্াতুত্রয়েরই 
কৃত। এর ইংরেজী অনুবাদের নাম হোল “7702 0০০1. 91 
017০ 90161006 01 6100 10001057790101 01 01911 210 
90167108] 1150765” এখান জিরার্ড কর্তৃক লাটিনে অনুদিত 
হয়| এই লাটিন অনুবাদ ভিত্তি করে টা. 0102০ একখানি 
জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন | এতে সর্বসমেত ১৮টি প্রবন্ধের 
সঙ্গাবেশ করা হয়েছে । বৃত্তের পরিধি, ত্রিভুজের তিনটি বা 
থেকে তার পরিধি নির্ণয়, শঙ্কুর (0:০9:১০) আয়তন, গোলকের 
বাহির ও আভ্যন্তরীন আয়তন, কোণের ত্রিখণ্ডীকরণ প্রভৃতি 
বিষয় সম্পূর্ণ গ্রীক ধারানুষায়ী বীজগণিতের ছোয়াচ এড়িয়ে এতে 
আলোচিত হয়েছে । (0015105 সম্বন্ধে আর একটি বিষয় 
উল্লেখ করেই এ সম্বন্ধে এখানে সমাপ্ত করা যাবে। উপবৃত্ত 
(8111056) গঠন-প্রণালীতে মৌলিক এক পন্থার উদ্ভাবনের 
সঙ্গেই এই ভ্রাতৃত্রয়ের নাম বিজড়িত। ছুইটি কেন্দ্রের সঙ্গে 
রশি জড়িয়ে উপবৃন্্ অঙ্কন করবার যে নিয়মটি আজকাল 
সাধারণের পরিচিত সেটির আবিষ্ষ্তী হলেন এই ভ্রাতুত্রয়ই। 
উপবৃত্তের সাধারণ ধর্ম গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই অঙ্কন 
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প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে । সাধারণত জ্যামিতিক অস্কনের 
গঠনের,উপর নির্ভর করে ধর্মের বিচার হয় কিন্ত উপবৃত্তের 
বেলায় সে নিয়ম খাটে নাই । এখানে ধর্মের উপর নির্ভর করেই 
গঠন-প্রণালী স্থিরীকৃত হয়েছে । 

বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয় রাজনীতিতেও এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন এবং বোধ হয় এই জন্যেই রাজজ্যোতিবিদ 
তিসাবে তারা প্রভূত ধনসম্পন্তির অধিকারী হন। তবে বিজ্ঞানে 
অনুরাগ তাদের এই অর্থ ভোগবিলাসে ব্যয় হতে দেয় নি। 
গ্রীক গ্রন্থাদি সংগ্রহ এবং পুবেকার বিজ্ঞান অনুশীলী স্থান 
সমূহে পরিভ্রমনের নেশা অল্প বয়স থেকেই তাদের পেয়ে বসে। 
এতে যে ভাদের কোধাগারের একটি মোটা অঙ্কে টান পড়ত 
সে ঠিকই । এ ছাড়া মানমন্দির নির্মান এবং পধবেক্ষণাদি 
কাধের জন্যও বেশ ব্যয় হোত । নিজেদের বিজ্ঞান পিপাস। 
পরিতৃপ্ত করবার জন্যে রাজকীয় মানমন্দির থাকা সত্বেও তার! 
বাগদাদে নিজেদের গুভেই তাইগ্ীসের পারে “বাবেল তাকে” 
একটি মানমন্দির স্থাপন করেন এবং ৮৫০ থেকে ৮৭০ খুঃ অন্ধ 
পরধন্ত অক্লান্ত অশ্রান্ত ভাবে পধবেক্গণ কাধ চালান। এমনি 
অধ্যবসায়ের মধ্যে ভোগ বিলাসের আকাঙ্াা যে ক্ষীণ উ“কি 
দিতেও সাহস পায়নি সে বলাই বাহুল্য । ভ্রাতৃত্রয়ের আরব 
কার্ধাবলী তাদের পরেও ভাদের শিষ্যবর্গ কর্তৃক অনুস্থত হোতে 
থাকে | শিষ্যমগুলীর মধ্যে আল নাইরেজী এবং মোহাম্মদ 
এবনে ইসা আবু আবছুল্লার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
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জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাড়া শিক্ষিত সমাজেও চাঞ্চল্য 
জাগিয়ে তোলে। শিক্ষিত সমাজেও এই সময় থেকে আদিব ও 
আলেমের প্রভেদ গড়ে উঠে । ধারা বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি কোন 
এক শাখায় বিশেষত্বের পরিচয় দিতেন বা কোন এক বিষয় 
নিয়ে গবেষণায় রত থাকতেন তাদের বলা হোত আলেম; 
এবং বারা কোন এক বিশেষ বিষয় না নিয়ে সমস্ত বিষয়েই 
সাধারণভাবে আলোচনা করতেন তাদের বলা হোত আদিব। 
তবে আলেম ও আদিবের মধ্যে সুক্ষ পার্থকা করা মুক্ষিল। 
যদিও সাধারণত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ধম শাস্ত্রবেত্তা ও বৈজ্ঞানিকগণকে 
আলেম শ্রেণীতে ফেলা হোত তবুও তাদিকে অন্তত 
বৈজ্ঞানিকগণের প্রায় সকলকেই, তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক 
বিভাগে সমজ্ঞানের অধিকারী হওয়াতে এবং কোন এক বিশেষ 
বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ না থেকে সব বিষয়ে আলোচনায় 
যোগ দেওয়াতে, আদিবের মধ্যেও গণ্য করা যায়। যাহোক 
এ নিয়ে বিশেষ চুলচেরা কোন হিসেব করা হোত বলে 
মনে হয় না। 
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স্থপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করতে বাইরের সাহায্যেরও অনেক 
সময় দরকার । অন্তত যেখানে নান! ঘাত প্রতিঘাতের নিম্পেষণে 
প্রতিভার ম্ফকটনের কোন সুযোগই হয় না; অখ্যাত অজ্ঞাত 
থেকে নিমজ্জিত হওয়ার সন্তাবন। বেশী, সেখানে দরকার কারুর 
মঙ্গলস্পর্শে আত্মবিশ্বাসের হাত থেকে সে প্রতিভাকে নিষ্কৃতি 
দেওয়া ; তবেই সে ফুটবার সুযোগ পায়। উপযুক্ত সুযোগ 
না পেয়ে অনেক প্রতিভ|! অমানিশার অন্ধকারের অন্তরালেই 
থেকে যাচ্ছে বাইরের শুর্যের আলো দেখবার স্বযোগ আর 
জীবনে আসে নাই। এ শুধু যুগ বিশেষের কথা নয়, সময় 
বিশেষের কথা নয়, প্রতি যুগে যুগেই এমনি চলে আসছে । 
কেউ হঠাণ কোন অজ্ঞাত কারণে সেই অস্ফুট প্রতিভার সংস্পর্শে 
এসে পড়লেই হয় তার মুক্তি, জগৎ পায় তার সন্ধান, তার 
কীতিকলাপ হয় ভাম্বর ও দীপ্রিময়। এমনিভাবেই নবম 
শতাব্দীর অন্যতম মুসলিম গৌরব ছাবেত এবনে কোরার সুপ 
প্রতিভার মুক্তি ঘটে এবং তিনি বিজ্ঞান জগতে অক্ষয় কীতি 
স্থাপন করতে সমর্থ হন। 

ছাবেত এবনে কোরার পূর্ণ নাম হোল আবু হাসান ছাবেত 
এবনে কোর এবনে মারওয়ান আলহাররানি । মেসোপটে মিয়ার 
অন্তর্গত হাররানে জন্ম গ্রহণ করেন বলে আলহাররানি নামেও 
তিনি পরিচিত। হাররান তখনকার দিনে গ্রহ উপগ্রহের 

৯ 
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পুজার গীঠস্থান বলে খুবই বিখ্যাত ছিল। এখানকার এক 
অভিজাত বংশে ছাবেতের জন্ম হয়। অভিজাত বংশের 
বংশধর হিসাবে প্রথম বয়সে তিনি বাগদাদে যেয়ে কিছুকাল 
শিক্ষা লাভ করেন। প্রধানত দর্শন ও অঙ্কশাস্্র তার অধ্যয়নের 
বিশেষ বিষয় ছিল। দেশে ফিরে এসে তিনি প্রথম প্রথম টাকার 
দালালির (11০07)2% 01791)691) ব্যবসা করতে থাকেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তার দর্শনের মতবাদ প্রচার করা সুর করেন | ব্যবসা সন্থয 
হোলেও তার দর্শনের উদার মতবাদ আত্মীয় স্বজন ও দেশবাসীর 
সহা হোল না। তিনি বিচারালয়ে অভিযুক্ত হোলেন। আদালতের 
রায় হোল সমস্ত মতবাদ পরিবর্তন করতে হবে । প্রতিভা যার 
মধ্যে থাকে তাকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারে না। আদালতের 
রা/য়র মর্ম শুনে ছাবেত হাররান থেকে পালিয়ে সুদূর দারার 
নিকটবতাঁ কাফারতুসায় চলে গেলেন এবং জীবিক৷ উপার্জনের জন্য 
চিকিওস! ব্যবসা আরম্ভ করলেন। এইখানেই মোহাম্মদ বিন মুসা 
বিন শাকীরের সঙ্গে তার দেখা হয়| মোহাম্মদ গ্রীক পণ্ডিতদের 
বিজ্ঞান প্রন্থাবলীর অনুসন্ধানে বাইজানটাইন ভমণ করে তখন 
বাগদাদে ফিরছিলেন । পথিমধ্যে এই অস্ফ,ট জ্বলন্ত প্রতিভার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ । জহুরী জহর চেনে । প্রথম আলাপেই ছাবেতের 
বুদ্ধিমত্তা ও প্রগাঢ় জ্ঞানস্পৃহা দেখে, মোহাম্মদ তাকে সঙ্গে করে 
বাগদাদে নিয়ে আসেন। তখন থেকে জীবনের অধিকাংশ 
কালই ছাবেত এখানেই অতিবাহিত করেন। তবে সুদূর পল্লীর 
জন্মভূমি তার মনের ভিতর এক আগ্রহ সব সময়েই উন্মুখ করে 
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রেখেছিল। তাই জীবনের শেষ অংশে শস্তশ্যাল পল্লীর ক্রোড 
তাকে সহরের বিলাসিতা ও আরাম এইশ্বর্ষের মধ্যে থেকেও টেনে 
নিতে সক্ষম হয়েছিল । মৃত্যুর পুবে শেষ কয়েক বৎসর তিনি 
হাবরানেই অতিবাহিত করেন। ছাবেতের বংশে উন্তরকালে 
অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন | দশম 
শতান্দীর বিখ্যাত গণিতবিদ হইত্রাহিম এবনে হিলাল এবনে 
জহরুন আবু ইসহাক আলহাররানী এই হাররানেরই অধিবাসী 
এনং ছাবেতের অধস্থন পুরুষ । 

ছাবেত খুব সম্ভব আলমামনের রাজত্বকালে ৮১৬ খৃষ্টাব্দে 
জন্মগ্রণ করেন (অনেকের মতে ভার জন্ম সন হোল ৮৩৬ খষ্টাব্দ) 
এবং ৯০১ খষ্টান্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তাবিখে ৭৫ বৎসর বয়সে 
বাগদাদেই এন্ডেকাল করেন। যতদূর মনে হয় খলিকা 
আলমুতাজিদ খলিফার পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পুবেই তার সঙ্গে 
ছাবেতের সাক্ষাৎ ঘটে মোহাম্মদের কল্যাণে । মোহাম্মদ তাব 
প্রতিভীর কথা উল্লেখ করে রাজকীয় সাহায্যের জন্য আবেদন 
করেন | মুতাজিদ তখনও পিতার আধীন। পিতা যদিও 
প্রকারান্তরে খলিফা, তবুও খেলাফত অন্যের নাম পরিচালিত 
তা ছাড়া মুতাজিদও ইদানীং পিতার অসন্তোষ ভাজন হয়ে 
পড়েছিলেন । অধিকন্ত তখন পর্বন্ত ছাবেতের বিজ্ঞান প্রতিভারও 
কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই । তাই খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পুব পধন্ত মুতাজিদ ছাবেতকে' তেমন সাহায্য করতে 
পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর অকর্মন্ত পিতৃব্য সিংহাসন হ 
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অপসারিত হোলেই, মুতাঁজিদ নবাঁবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক প্রতিভার 
দিকে মনোনিবেশ করেন এবং ছাবেতের রাজকীয় সাহায্যের 
ব্যবস্থা করে দেন | 

বিজ্ঞানের পূর্বাপর সমস্ত খবর না রাখলে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক 
হওয়া যায় না। উদ্ভাবনের ইতিহাস যিনি পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে 
জানেন তার পক্ষে কোন্‌ প্রণালীতে কি দোষ কোন্‌ প্রণালীতে 
কি গুণ জানা যেমন সন্তবপর, পুর্ব-ইতিহাস অনভিজ্ঞ ব্যক্তির 
পক্ষে তেমন নয় । বিজ্ঞান পড়তে হোলে বিজ্ঞানের ইতিহাসও 
জান! দরকার । তখনকার দিনের বিজ্ঞান বলতে যা কিছু প্রায় 
সবই গ্রীক ভাষায়। ধীর গ্রীক ভাষায় ব্যুৎপন্ন হোতেন তাদের 
পক্ষে পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞানের চর্চা করারও সুবিধা হোত । 
এীসে অঙ্কের নান! শাখা প্রশাখার মধ্যে জ্যামিতিরই "সব চেয়ে 
বেশী উন্নতি হয়েছিল বলা চলে । মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের 
মধ্যে ধার! জ্যামিতিতে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন 
তীদের সববাই গ্রীকভাষায় খুবই ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ছাবেতও 
সেই দলেরই | তিনি গ্রীক ও সিরিয়ান ভাষায় খুবই অভিজ্ঞ 
ছিলেন । পরবতাঁকালের ওমর খেয়াম আসলে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক 
হয়েও এবং তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিখ্যাত থেকেও 
বর্তমানে যেমন কবি হিসাবে সুপরিচিত, ছাবেতও তেমনি 
তখনকার দিনে একজন বিশিষ্ট প্রতিভাশালী চিকিসক 
হিসাবেই পরিচিত থাকলেও উত্তরকালে দর্শন ও অস্কশান্ত্রে 
মৌলিক গবেষণার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েন। অঙ্কশাস্ত্রের 
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মধ্যে জ্যামিতিতে তার অপুর প্রতিভার পরিচয় হিসাবে এইটুকু 
বললেই*চলে যে অনেকেই তাকে আরবীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
জ্যামিতিক বলে মনে করেন। 

জ্যামিতির প্রথম শিক্ষা ইউক্লিডের জ্যামিতির সাহায্যেই সবত্র 
তয়ে থাকে । ছাবেতও প্রথমে সেই দিকেই মনোনিবেশ করেন। 
তার সমসাময়িক, চিকিগুস! বিচ্ছানে অন্যতম পারদর্শী বৈজ্ঞানিক 
ইসহাক এবনে হোনায়েন (ইনি ৯১০ খুঃ অন্দে পরলোক গমন 
করেন ) ইউর্লিডের জ্যামিতির আরবী অনুবাদ করেন। ছাবে্তে 
অন্ুবাদখানি সংশোধন করে এর সঙ্গে একটি উপক্রমণিকা জুড়ে 
দেন। এই উপক্রমণিকাতেই তার প্রগাঢ পাণ্ডিত্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়। শুধু এই উপক্রমণিকা লেখাই নয়, তিনি জ্যামিতির 
অনেক নৃতন নৃতন মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 
তার গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব হোল পুরাকালের মনীষীদের 
কার্ধাবলীর উল্লেখ । বিজ্ঞান শিখতেও ইতিহাসের দরকার । 
প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্যকরূপে অবগত হোতে ভোলেই তার 
পুবেকার ইতিহাস জান! দরকার | এ হিসাবে ছাবেতের গ্রন্থাবলী 
খুবই শিক্ষাপ্রদ বলতে হবে, তাছাড়া প্রত্যেক বিষয়ে বিশদ 
ভাবে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করাও এর আর এক বিশেষ । 
ছাবেতের জ্যামিতিক কাধাবলী খুবই উচ্চাঙ্গের | 

তৎকালীন অন্তান্ত বেজ্ঞানিকদের মত ছাবেতও বিচ্ভানের 
প্রায় সমস্ত বিভাগেই তস্থক্ষেপ করেছিলেন । আলমাজেষ্ 
( /£৯10085650) জ্যোতিবিজ্ঞান, 0017105, ম্যাজিক কফোয়ার 
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(৬9810 50096), £১1010816 বি 100915 প্রভৃতি সম্বন্ধেও 
তাঁর কতকগুলি গ্রন্থ আছে । ম্যাজিক স্কোয়ার বিভিন্ন ভাগে 
বিভক্ত ; তার মধ্যে সাধা রণ নাসিক, সেমিনাসিক, এসো সিয়েট 
প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ নাসিক, সেমিনাসিক প্রভৃতি নাম 
হয়েছে এর ভারতবর্ষে প্রথম উদ্ভাবনের জন্যেই ৷ অনেকেই মনে 
করেন বোম্বাইএর অন্তর্গত নাসিকের কোন অস্কশান্ত্রবিদ দ্বারাই 
এগুলির প্রথম প্রচলন হয়| তবে এই নাসিক, সেমিনাসিক 
ছাড়া অন্যগুলির প্রথম উদ্ভাবন কোথায় হয় সে বিষয় সঠিক 
কিছুই জানা যায় না। খুব সম্ভব চীনেই এর প্রথম আবিষ্কার । 
চীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য পুর্বকাল থেকেই প্রসিদ্ধ। অনেকের 
মতে চীনেই অঙ্কশাস্ত্রের প্রথম উদ্ভব । যাহোক চীনের পঞ্চশান্ত 
(6%০ ০200105) ৬/৮. 100£ পুরাকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
জ্বলন্ত সাক্ষ্য । এই পঞ্চশাস্ত্রের মধ্যে, ওন ওয়াঙ্গ ( ৬৬০ 
ড/৪5) কর্তৃক লিখিত 1-110.8 পুরাণত্বের দিক দিয়ে তৃতীয় 
স্থানীয়। তিনি খুব সম্ভব খুঃ পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। 
পাকুয়া 78108 বা অষ্ট 018:21093 কে তিনি শেষ পর্যন্ত চৌষট্ি 
[76881 পর্বন্ত বিস্তার করেছিলেন। পাকুয়া আমাদের 
অপরিচিত নয়। পথের ধারে ধারে উপবিষ্ট ভাগ্য-গণনাকারীদের 
হাতে যে সমস্ত পিতলের গুটি দেখা যায় তার উপরে টেলিগ্রাফের 
সাংকেতিক নিয়মে টরে টকৃ্কার মত লিখিত আকগুলিই 
পাকুয়া। এখানে এদের স্বরূপ দেওয়া হয়ত অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না। 


্র্গ (সঞ্চিতজল), 


বন (চন্দ), 


ছাবেত এবনে কোর৷ 


না 


অগ্নি 


পাহাড়' 





পৃথিবী 


বায়ু; 








বৃষ্টির জল। 


১৩৫ 


এই পাকুয়া থেকেই ম্যাজিক বা যাছুবিষ্ঠার উদ্ভব। 1-1075 
(আইকিং) এর বিবৃতি অনুসারে এই ম্যাজিক স্বোয়ারের আবিষ্বর্তা 
হোলেন চীন সআাট ইউ (গ)। তিনি নাকি একদিন গীতনদী 
পার হবার সময় সর্গ থেকে প্রেরিত এক কচ্ছপের পিঠে ম্যাজিক 
স্কোয়ার দেখতে পান এবং সেগুলে প্রজামগ্ডলীর মধ্যে প্রচার 
করেন। যা হোক এর গল্পাংশটুকু বাদ দিলে যে সারটুকু পাওয়া 
যায় তার মর্মার্থ হোল যে চীনে অতি প্রাচীনকাল থেকেই অধুনা 
প্রচলিত [21700861017)  0010010177801017) এবং 1৬19510 
54916 প্রচলিত ছিল । তবে [-1016 এর ম্যাজিক স্কোয়ার আর 
এখনকার ম্যাজিক স্কোয়ারে অনেক পার্থক্য । তখনকার দিনে 
সংখ্য। জানা ছিল না তাহ ম্যাজিক স্কোয়ারের রূপও অন্য রকম । 
পরপষ্ঠার উদাহরণ থেকেই ব্যাপারটি ভালভাবে বোঝা যাবে । 

যাহোক 1-107 এর ম্যাজিক সক্কোয়ারের আলোচনার পর 
ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথাও এর তেমন আলোচনা হয় নাই, 
ছাবেতের পূর্ব পর্যন্ত । মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে তিনিই 
সর্বপ্রথম এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন । চীনের জ্ঞান বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা ছিল বলে 
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মনে হয় না| যদিও চীন তখনও জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য পৃথিবীর 
সর্বত্রই সুপরিচিত ছিল? তবু তার প্রকৃত স্বরূপ আরব বৈজ্ঞাঁনিকদের 
নিকট ছিল কিংবদন্তীর মতই | চীনের জ্ঞান বিজ্ঞানে তাদের 
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প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। তাই একে 
চীনের ধার করা বিদ্ভা বল! চলে না। অবশ্য অঙ্কশান্ত্র হিসাবে যদিও 
ম্যাজিক স্কোয়ার উচ্চাঙ্জের কিছুই নয়, তবুও গণিতশান্ত্রের বিভিন্ন 
শাখার মধ্যে এও যে একটি গণনীয় শাখা সে সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ 
করবার কিছু নাই। তা ছাড়! এর স্বতন্তরতাও কোন প্রকারেই 
উপেক্ষণীয় নয় | ছাবেতই বর্তমান ম্যাজিক স্কোয়ারের একট! 
স্পষ্ট রূপ দিয়েছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে । 
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ছাঁবেত এবনে কোবার জ্যামিতির একটি পুষ্ঠার প্রতিলিপি 


ছাবেত এবনে কোর! ১৩৭ 


আলখারেজমি যেমন বীজগণিতের প্রতিপাগ্ভ প্রমাণ 
করবার “জন্যে জ্যামিতি বিশদ ভাবে ব্যবহার করেছেন, 
ছাবেত ঠিক তার উল্টোমতে বীজগণিতিক সমস্যা সমূহ 
জ্যামিতিতে পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন । তার পুর্বে কেউ 
এমনভাবে বীজগণিতিক সমস্যাকে জ্যামিতির গ্রতিপাগ্ বিষয়ের 
মধ্যে ঢোকান নাই । জ্যামিতির দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ 
করলেও বীজগণিতকে যে তিনি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছিলেন 
এমন মনে করবার কোন কারণ নাই | সমসাময়িক বেজ্ঞানিক 
আলমাহানীর তৃতীয় মাত্রার সমীকরণের সমাধান প্রচেষ্টা তারও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তিনিও তৃতীয় মাত্রীর কতকগুলি বিশিষ্ট 
সমীকরণের সমাধান প্রচেষ্টা করেন। তন্মধ্যে তৃতীয় মাত্রাকে দ্িত্ব 
(101111০8610. 0£ 0১০ ০০৪০০ ) করবার পন্া একটি | 
জ্যামিতির সাহায্যে এগুলোর সমাধান খুবহ সুন্দর এবং 
বিগ্ঞান-সম্মতভাবেই হয়েছে। তবে এর কোন সাধারণ 
সমাধান প্রণালী তিনি ঠিক করতে পেরেছিলেন কিন! সে ঠিক 
জানা যায় না। 

অঙ্কশান্ত্ের অন্যতম উচ্চশাখা 08100195এর প্রচলন 
করবার প্রচেষ্টাকারীদের মধ্যে ছাবেতের নামও উল্লেখ যোগ্য । 
[81810010910 এর ঘনফল নির্ণয় করতে যেয়ে তিনি আধুনিক 
০৪100195 এর পথ প্রদর্শন করেন। 

জ্যোতিধিজ্ঞানে ছাবেতের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া! যায় 
সর্ষের তুঙ্গত্ব (81015906 ০£ 0১ 5919) সৌর বসর এবং সুর্য 
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ঘড়ি বা ছায়াঘড়ি সম্বন্ধীয় আলোচনায় । তিনি বাগদাদের 
মানমন্দিরে দিনের পর দিন গ্রৃহনক্ষত্রাদির গতিবিধি "নিরীক্ষণ 
করে তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন এবং পরে মেই সব 
ফলাকল থেকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সৌর বগুসরের 
দৈর্ঘ, সর্ষের তুঙ্গত্ব প্রভৃতি সম্বন্গে আলোচনা করেন। এতে 
তিনি যে সমস্ত তথ্য রেখে গেছেন সেগুলো আজও তার 
অমর কীতি জগতে বিঘোধিত করছে । ছূর্ভাগ্যক্রমে তার গণনায় 
একটি ভূল হয় কিন্তু যোডশ শতাব্দী পর্যন্ত এ ভুলের 
সংশোধন হয় নাই। ছাবেতের পরবতাঁ বৈজ্ঞানিকগণ এমন কি 
কোপানিকাস পর্যন্ত এ ভুলকেই ঠিক বলে মেনে নিয়েছেন । 
ছাবেতের বৈজ্ঞানিক বিচক্ষণতার অভাবই যে এ ভুলের জন্য 
দায়ী এ রকম ধারণ! কর! খুবই অন্যায় হবে। প্রথম আবিষ্ষতণর 
ভুল হওয়ার সম্তাবনা অনেক বেশী। অজানিতকে জানার 
মধ্যে টেনে আনতে ভুল-চুক হওয়া বিস্ময়কর নয়। সে হিসাবে 
ছাঁবেতের গণনায়ও একটু আধটু ভূল থাকা স্বাভার্বক কিন্তু 
তাতে তার প্রতিভার ন্ত্যুনতা প্রকাশ পায় না। গ্রহ 
উপগ্রহাদির গতি সম্বন্ধীয় টলেমির মতবাদকে উন্নত ও সংশোধিত 
করবার জন্য বিষুবরেখা ও আয়নমণ্ডুলের সংযোগন্থলের 
€ কাল্পনিক ) কম্পনকে (00501950610 0£ 7.00100265) 
প্রমান করতে, তিনি, টলেমির অষ্টমগোলকের সঙ্গে অন্য একটি 
গোলক সংযোগ করে দেন। 

জ্যোতিবিজ্ঞানের যন্পাতি উন্নততর করবার জন্যেও তার 


ছাবেত এবনে কোর! ১৩৯ 


প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রণীত নৃতন ধরনের 
গোলাকার আসতারলব € ১1317911081 250:01906 ) নির্মাণে । 
ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও তিনি কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন। 
আলবাত্তানীর হাতে ত্রিকোণমিতির যে অভ্ুতপূর্ব উন্নতি সাধিত 
হয় তার স্ুত্রপাত হয় ছাবেতের আলোচনার মধ্যেই। মোলিকতা 
ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে এগুলি বিশে উল্লেখযোগ্য । 

সূর্য-ঘডি দ্বারা সময় নিরূপণ করবার প্রণালী প্রথম 
উদ্ভাবিত হয় মিশরে । খুব সম্ভব খঃ পুর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে 
এই ছায়া-ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়। বালিনের যাছৃঘরে সেই 
ছায়া-ঘড়ির একখণ্ড এখনও বর্তমান। মিশরের সভ্ত! 
বিলুপ্ত হবার পর '্রীক-বিচ্ঞানে ছায়া-ঘড়ি সম্বন্ধে কিছু 
কিছু আলোচন৷ হয়েছিল বটে তবে তেমন বিশেষ কিছুই হয় 
নাই বলেই মনে হয়। মিশরের ছায়া-ঘড়ির সঙ্গে গ্রীসের 
ছায়-ঘডির বিশেষ সামপ্জীন্য দেখ! যায় না। তেমনি আবার 
মুলিম বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত ছায়া-ঘড়ি এঞ্চলো থেকে 
সম্পূর্ণ পুথক ও অভিনব | আলফাগানাস ও আলখারেজমির 
ছায়া-ঘড়ির অনুসরণ করেই ছাবেত স্বর্ষ-ঘডি সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন তবে এতে তার নিজন্ব মৌলিকতারও কিছু কিছু নিদর্শন 
পাওয়া যায় । 

[17706109221 009105৬6158] 16019 সম্বন্গে ছাবেতের 
কতিপয় গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থের মত 
এগুলিতেও পূর্বেকার মনীষীদের বিশেষত ইউর্লিড এবং প্রেটোর 
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অনেক নিয়ম পদ্ধতির উল্লেখ ভয়েছে এবং তীদের প্রবতিত 
কতকগুলি নিয়ম অনুসরণ করে, গ্রন্থকার নিজের উদ্ভাবনা যোগ 
করে দিয়েছেন। £1070109016 1001016615 সম্বন্ধেও ছাবেতের 
দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য | তিনি 8৪101087019 10000010215 এর 
পূর্বপ্রচলিত 7060: গুলিকে ঝালিয়ে নিয়ে অভিনবভাবে 
পুনঃ সম্পাদন করেন। তার মতে যদি 7-32-1], 
(3075 32977 -] এবং [২ 92১9-17-75] ভয় এবং 0,039, 
মৌলিক সংখ্যা হয়, তা হোলে 200 এবং 2২, ৪71০80]6 
10001770615 হবে । 

অনুবাদকারী হিসাবেও ছাবেত কম যান নাই। তিনি 
এপোলোনিয়াসের 0০201০5-এর পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম খণ্ডের 
অনুবাদ করেন ও ভাষ্য লেখেন। এ ছাড়া আর্কিমেডিস, ইউক্রিড, 
থিওডেসিস এবং টলেমির কতকগুলি গ্রন্থও অনুবাদ করেন। আর 
একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে ছাবেতের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় 
পাওয়! যাবে না। তুলাদণ্ডের ব্যবহার পৃথিবীতে কোন সময়ে 
প্রথম প্রচলিত হয় সে সঠিক ভাবে বল! যায় না। কিন্তু একটি 
কথা বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্যস্ত স্বীকার করেন যে নির্দোষ তুলাদপ্ড 
পাঁওয়! বা তৈরী করা খুবই কঠিন । কিরূপ ভাবে বিজ্ঞান সম্মত 
নির্দোষ তুলাদণ্ড তৈরী করা যায় সে সম্বন্ধে আজকালও 
অনেক গবেষণা চলছে। নবম শতাব্দীতে যখন বিজ্ঞানের সবেমাত্র 
সুত্রপাত হয়েছে বললেই চলে, তখন তুলাদণ্তকে কিরূপভাবে 
বিজ্ঞানসম্মত সম্পূর্ণ নির্দোষ করে প্রস্তুত করা যায় সে বিষয়ে 


আবুল মাশার ১৪১ 


কোন অবতারণ! কর! বিশেষ প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 
মুসলিম * বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ছাবেতই সবপ্রথম তুলাদণ্ড 
সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন ও একখানি পুস্তিকা 
প্রণয়ন করেন। এই সময়েই বনি মুসা ভ্রাতৃত্রয়ও তুলাদণ্ড সম্বন্ধে 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জিরার্ড কর্তৃক ছাবেতের গ্রন্থখানি লাটিনে 
অনুদিত হয়। এই লাটিন গ্রন্থথানির নাম হোল 11061 
08185601715 5110 09508115217. জিরার্ড এবং জোহানেস 
ছাবেতের অনেকগুলি গ্রন্থ লাটিনে অনুবাদ করেন। 

আবুল মাশার নবম শতাব্দীর অন্যতম বিখ্যাত খুসলিম 
বেজ্ঞানিক। অন্যান্য কতিপয় মুসলমান নামের মত তার নামও 
ইউরোপে ঠিক ভাবে নীত বা গৃহীত হয় নাই | তিনি ইউরোগীয় 
পণ্ডিতগপের নিকট আলবু মাছার নামে পরিচিত। আবুল 
মাশারের পুর্ণ নাম হোল আবুল মাশার জাফর এবনে মোহাম্মদ 
এবনে ওমর আলবালখি। খোরাসানের বলখ প্রদেশে, খুব 
সম্ভব খলিফা হারুন-অর-রশিদের রাজত্ব কালে ৭৮৬ খুঃ অন্দে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের অধিকাংশ কাল বাগদাদে 
অতিবাহিত করে, ওয়াসিতে তিনি ৮৮৬ খুঃ অন্দে ৮ই মার তারিখে 
(২৭২ হিঃ ২৮শে রমজান ) প্রাণত্যাগ করেন। স্রদীর্ঘ একশত 
বৎসর কাল ব্যাপী জীবনে তিনি নান! কার্ষেই ব্যাপৃত ছিলেন। 
অন্য সাধারনের সাধারন কার্ধের মত সেগুলিও আজ জগতে 
অখ্যাত অঙ্গাত ; সে সব জানবার কেউ 'কোন দরকারও বোধ 
করে না। ঘা তাকে অমরত্ব দিয়েছে সে হোল তার বৈজ্ঞানিক 


১৪২ বিভ্ঞানে মুসলমানের দান 


প্রতিভার দান। প্রথম জীবনে তিনি ধমশাক্স নিয়ে আলোচনা 
করেন এবং হাদিস শরীফের টীকা লেখে 
পণ্ডিত সমাজে স্থান লাভ করতে সমর্থ হন। 
সাতচল্লিশ বুসর বয়সে তিনি বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন। 
যে সময়ে বুদ্ধের ধর্ম-প্রবণতা মানুষের মনে এসে উদয় হয় 
সেই সময়ে তার বিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ বিল্ময়কর বটে। 
শুনা যায এই সময়ে তিনি ঘটনাক্রমে বিখ্যাত দার্শনিক 
আলকিন্দর সংস্পশে এসে পড়েন এবং তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
আলকিন্দিরই অনুপ্রেরণায় তিনি বিচ্ভান আলোচনায় রত হন। 
আহ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতিবিজ্ঞান, বিশেষ করে জ্যোতিষই তাকে 
বেশী আকু্ করে এবং মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে গ্রহনক্ষত্রাদির 
গতিবিধি, অস্ত উদয়ের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা সেই সম্বন্ধে 
গবেষণাতেই তার অস্কশান্ত্রের দান অনেকটা সীমাবদ্ধ। তার প্রণীত 
“জিজ আবি মাশার” বা আবুল মাশরের ফলক তৎকালীন 
জ্যোতিবিজ্ঞানের উন্নতির পরিচায়ক । এই ফলকে তিনি 
যে সমস্ত তথ্যাদি রেখে গেছেন সেগুলি সত্যিই বিস্ময়কর। অধুনা 
যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি 
হয়েছে ; কিন্তু এই বেজ্ঞানিক প্রণালীতে, সুক্ষ সুঙ্স যন্্পাতিতে, 
যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোর সঙ্গে আবুল মাশারের 
জিজএর তথ্যাদির খুব সামান্যই গরমিল আছে। জ্যোতিবিজ্ঞান 
আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক বিষয় হিসাবে তিনি 
ত্রিকোণমিতিও কিছু কিছু আলোচনা! করেন। 


আবুল ম|শার 


'আবুল মাশার ১৪৩ 


'আবুল মাশার বনু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অনেক গুলির এ পযন্ত 
কোন সন্লান পাওয়া যায় নাই। যে কয়েকখানির পাওুলিপি 
পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে নিম্মোললিখিত ছয়খানিই প্রধান । 
(১) কিতাবুল মদখল আল কবির বা কিতাবুল মদখল ইল 
এলম আহকাম আল নভুম (জ্যোতিষ উপক্রমণিকার নু 
পুস্তক) এখানির পাঞুলিপি মক্সফোডে বিদ্কমান। জোহানেস ছ) 
লুন] হিসপালেনসিম্‌ এবং ভারমানাস সেকাপ্তাল (07671001005 
১০০1)005) প্রস্থকখান লাটিনে অনুবাদ কবেন। হারমানাসের 
অন্তবাদখানি 10040100010] 1]. 95091010010) 
/9]100110950115 4১091701011 0906০ 00100116175 110105 
[7102165 নামে ১৪৮৯ খ্ুঃ অন্দে অগসবার্থ (0£591?) 
থেকে প্রকাশিত হয় এবং ১৪৯৫ ও ১৫০৬ খু) অন্দে ভেনিস 
থেকে পুনমুদ্রিত হয়। গ্রন্থখানি মধ্যযুগে ইউরোপে খুব বেশী 
সমাদর লাভ করে। এতে প্রধানত জোয়ার ভাটা সম্বন্ধে 
কতকগুলি জ্যোতিষী 79015 বণিত হয়েছে । (২) কিতাবুল 
কিরানাত ( নক্ত্রাদির অবস্থান বিষয়ক পুস্তিকা) প্যারিস 
ও তক্সফোর্ডে ছুইখানি মূল গ্রন্থ বিদ্ভমান | (৩) কিতাবুল 
আহকামে সিনিল মাওয়ালিদ (জন্ম বুসরের পরিবর্তন বিষয়ক 
পুপ্তিক। ) পুস্তকখানি “4১107795910 719£1015 0010]01)0- 
[0101016005 20 2131)010]] 12৬০910010101095 80 ০01010) 
[71091500101)1105 0060 ০0101156175 0৪০0809” নামে 
লাটিনে অনুদিত হয়। (৪) কিতাবুল উলুফ ফি বয়ত মাল এবাদত 
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(ধর্ম গৃহ সম্বন্ধীয় সহস্র কাহিনী)। পৃথিবীতে সে সমস্ত ধমগগৃহ 
ও বিখ্যাত সৌধাদি নিমিত হয়েছে তারই বর্ণনা । অ!লবেরুনী 
প্রণীত প্রাচীন বিজ্ঞান গ্রন্থাবলীর তালিকাতে এখানির উল্লেখ 
দেখা যায়। (6) কিতাবুল মাওয়ালিদ আল রিজাল ওয়াল 
নিসা, খুব সম্ভব এইখানাই বালিন, ভিয়েনা ও ফ্লোরেন্স থেকে 
“জন্ম-পুস্তক” নামে প্রকাশিত হয়েছিল। কায়রো থেকে প্রকাশিত 
“আল কিতাব ফি তামাম ওয়াল কামাল” নামে আবুল মাশারের 
অন্য যে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল সেখানা খুব সম্ভব এই 
“কিতাব মাওয়ালিদ আলরিজাল ওয়াল নিসা”। পুস্তকের 
বহিরাবরণ খানি নষ্ট হয়ে যাওয়াতেই এই নামের বিভ্রাট 
ঘটেছে । (৬) অগসবার্গ থেকে প্রকাশিত €775 [10155 
£৯10007959115” বা £510125 850:091095190" নামেও অন্য 
একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর আরবী নাম কি 
তা জান! যায় নাই । 

অস্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতিবিজ্ঞানই প্রথম প্রথম মুসলিম 
বৈজ্ঞানিকদের আকৃষ্ট করেছিল । নবম শতাব্দীর শেষ পযন্ত 
জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রতি এই অত্যধিক আকর্ষণ সমভাবেই বিগ্যমান 
দেখা যায়। প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিকই জ্যোতিবিজ্জানে কিছু ন৷ 
কিছু চ্1 করেছিলেন, শুধু শিক্ষার জন্য নয় বরং এ বিষয়ে 
রীতিমত গবেষণা করতেন। আবুল মাশারের মত শুধু 
জ্যোতিবিজ্ঞান আলোচনা করেছেন, এমন অনেক বেজ্ঞানিকের 
নাম পাওয়া যায় বিজ্ঞান ইতিহাসে । বত মান মারভের অধিবাসী 
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আলমারওয়াজী তাদের মধো অন্যতম | আবুল মাশারের 
মত তিনিও জ্যোতিবিজ্ঞানের আনুসঙ্গিক বিষয় হিসাবে 
ত্রকোণমিতিরও আলোচনা করেছিলেন। আল মারওয়াজী 
জ্যোতিবিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞানের চার 
উপযোগী যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বু শ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন । তার পূর্ণ নাম হোল আহম্মদ এবনে আবছুল্লাহ 
আলমারওয়াজী | কিন্তু আরব বৈজ্ঞানিকগণ অন্কশান্ত্ে তার 
অগাধ জ্ঞানের জন্য তাকে হাবাশ আল হাসিব নামে 
অভিহিত করতেন | হাসিব সবসমেত তিনটি খগোল ফলক 
(950:010007109] 01916) প্রণয়ন করেন। প্রথমটি প্রণীত হয় 
ভারতীয় পন্থা মন্ুসরণ করে । দ্বিতীয়টির নাম হোল পরীক্ষিত 
ফলক (7০50০৭0801০) এইটিই সবদিক দিয়ে উন্নত ধরণের 
এবং সবশ্রেষ্ঠ। আলমামুনের সময়কার ফলকের সঙ্গে 
এব আনেক মিল আছে | তৃতীয়টিকে বলা হয় নুপতির 
ফলক । 

আনুসঙ্গিক বিষয় হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে ত্রিকোণমিতির 
আালোচনা করলেও এতেও তার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 
পাওয়া যায়। যদিও ভার মত এখন পরিত্যক্ত হয়েছে 
তবুও ইতিহাসের দিক থেকে এর বিশেষ মূল্য আছে। 
জ্যোতিবিজ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় ত্রিকোণমিতির সংজ্ঞা সমূহের 
হাবাশের আলোচনাই ভ্রিকোণমিতির দিকে পরব্তাঁ মুসলিম 
বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে মনে হয়। এর পুবে আর 

১০ 
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কেউ এমন স্পষ্ট খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করেন নাই | 310. 
০095106 এর উদ্ভব হয় নমন (£701707) এর আলোচনায় ; এই 
«“নমন”-কে বার ভাগে ভাগ করা হোত এবং সেই অন্ুসারেই 
ত্রিকোণমিতির সংজ্ঞাদির পরিমাণ নির্ধারণ করা হোত । হাবাশ 
কিন্তু একে বার ভাগে ভাগ না করে ষাট ভাগে ভাগ করেন। 
এরূপ বিভাগের ফলেই প্রতিস্পর্শজ্যা ( ০০9-091)561)) এর 


০0১ 


টু ন্‌ 
১ 


্ 
0০0 * 5 রর এই ভিসাবেই কুষের তুঙ্গত্ব 010084০ 0: 
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২/(12470090১*) 
ফরমুলার সাহায্যে । পুবেই বলা হয়েছে হাবাশের এ মত 
গুহীত হয় নাই এবং এগুলোর বিশেষ গ্রচলনও হয় নাই । তবে 
ক্রমবিবর্ধনের ইতিহাসে এই ভান্তি, অন্রান্তির যে একটি মূল্য 
আছে দে হয়ত কেউ অন্বীকার করবেন না। এঞ্চলি ছাড়া 
স্পর্শজ্যা (0810£0176) এবং প্রতিষ্পর্শজ্যা (০০-0910807)0) 
এর একটি তালিকাও তিনি প্রস্তুত করেন। তার তালিকাটিই 
ভ্রিকোণমিতির তালিকা (6:1500.01076001021] 8516) হিসাবে 
সবপ্রথম | তিনিই 095০08176 এবং ০০৪17 এরও প্রচলন 
করেন। হাবাশের ভূল দেখাতে বতণমানে প্রচলিত প্রতীক 
চিহ্নাদির ব্যবহার করা হোল । নবম শতাব্দীতে যে ঠিক এরূপ 
চিহ্ণাদি ব্যবহার করা হোত, এরূপ ধারণ! কর! নিশ্চয়ই ঠিক 


07০ ১০)) নির্ধারিত হয় (90--*) 
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হবেনা! এর অনেক পরে প্রতীক চিহ্নাদির ব্যবহার আরম্ত 
হয়। একাদশ শতাব্দীতে অসঙ্কশাস্ত্রবিদগণ অস্কশাস্ত্রের আলোচনায় 
প্রতীক চিহ্াদির প্রথম উদ্ভব ও পরিণতি সম্বন্ধে নানা তথ্যের 
সমাবেশ করেছেন । এমনিতেও এগুলো বেশ আমোদজনক | 
যথাস্থানে এগুলোর উলেখ করা যাবে । হাবাশের পুত্র 
আবুজাফরও পিতার পদাঙ্ক অনুসরন করেন। বিজ্ঞান আলোচনায় 
ভার পারদর্শিতার পরিচয় হোল জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্বীয় গ্রান্য। 
জ্যোতিবিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মানে তিনি বিশেষ দন্দ ছিলেন । 

আালখারেজমি, ছাবেত, আলফ্রাগানাস প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
জগতে সুপরিচিত আঙ্গশাপ্্রবিদ ছাড়া 'আরও ছোটখাট অনেক 
বৈভ্গানিক নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে অঙ্কশাস্্ের আলোচনায় 
রত ছিলেন। যদিও ভার! বিশেষ সুপরিচিত নন তবুও তাদের 
দানকে নিতান্ত উপেক্ষা করা যায় না। তাদের প্রতিভার কথা 
সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি; তাদের প্রতিভা নিতান্ত পরমুখাপেঙ্গী, 
কি নিজ আান্সবলে চালিত, সে কথাও সঠিকভাবে বলা যায় 
না| তবে তখনকার দিনের বন্ড বড় বেজ্ঞানিকদের গবেষণ। 
কাধে, তাদের বতর্মানে পরিচিত কার্ধাবলী যে অনেক সাহাষ্য 
করেছিল, এবং সে ভিসাবে জ্ঞানবিভ্গনের উন্নতির পথ প্রত 
পরিমাণে সহজসাধ্য করে তুলেছিল, সে কথা অব্দীকার করা যায় 
না কোন পপ্রকারেই | মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের সম্পূর্ণ কার্ধাবলী 
এখনও পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। হয়ত সমস্ত তথ্যগুলি 
পরিপুণ এবং প্রকট ভাবে প্রকাশ পেলে এখন ধাঁদের ছোটখাট 
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বৈজ্ঞানিক বলে ধরে নেওয়৷ হয় তাদের অনেকেরই প্রতিভা 
আলখারেজমি, ছাবেত প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণের চেয়ে 
কোন অংশে কম ছিল না বলেই প্রকাশ পাবে। 
এই সব ছোট খাট বেজ্ছানিকদের মধ্যে বিখ্যাত দার্শনিক 
বৈজ্ঞানিক আলকিন্দির শিষ্য আহম্মদ এবনে আলতাইয়েব, আল 
দিনওয়ারী প্রভৃতি মুসলমান বেজ্ঞানিকগণ ছাড়াও সহল এবনে 
বিসর, আবুল তায়েব প্রভৃতি ইহুদী ও খষ্টান মনীধষিগণের নাম 
করা যেতে পারে; এরাও এই সময়ে বাগদাদের রাজসভার 
বিজ্ঞান বিভাগ অলঙ্কুত করেছিলেন। আহম্মদ এবনে আল 
তাইয়েবের পূর্ণ নাম হোল আবুল আববাছ আহম্মদ এবনে 
মোহাম্মদ এবনে মারওয়ান আল সারখসি। তবে ততকালে ইনি 
আওঞদ এন আহম্মদ এবনে আল তাইয়েব নামেই পরিচিত 
আল ত।ইযে . ছিলেন । আল তাইয়েব বীজগণিত, অঙ্ক, 
জ্যোতিবিজ্ঞান এবং গান সম্বন্দে কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
আলদীনওয়ারীর পূর্ণ নাম হোল, আবু হানিফা আহম্মদ এবনে 
দাউদ আলদীনওয়ারী। তিনি যে ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করতেন তার 
নাম হোল দীনওয়ার, তা থেকেই তিনি দীনওয়ারী নামে পরিচিত 
হন।| অন্যান্ত বৈচ্ভানিকের মত নগরীর বিলাসিতা 
তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নাই । সার! জীবন 
এই ক্ষুদ্র গণ্ড গ্রামে বাস করে বিজ্ঞান সাধনায় লিপ্ত থাকা এক 
অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বলেই বোধ হয়। হয়ত সেই জন্তেই তার 
প্রতিভা পূর্ণভাবে স্ফুরিত হবার সুযোগ পায় নাই। সভ্যতা ও 


আল দীনওযা রা 
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কৃষ্টির সংস্পর্শহীন এই ক্ষুদ্র গণুগ্রামে বাস করেই দীনওয়ারী 
যে সমস্ত 'অমর কীতি রেখে গেছেন, সেগুলে৷ তার অন্তনিহিত 
জ্বলন্ত প্রতিভারই পবিচয় দেয় । তিনি বীজগণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান 
এবং হিন্দু গণনা পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকথানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 
সহল ইবনে বিসর জাতিতে ছিলেন ইুদী। ইভদী ভোলেও 
তিনি বাগদাদের রাজসভায় সমসাময়িক মুসলিম বেচ্ঞানিকদের 
সমান প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হন শুধু নিজের 
21 গণ গন প্রতিভা বলেই। বাগদাদে আগমনেব পুবেই 
তিনি খোরাসানে জ্যোতিধিজ্ঞানে স্থুপপ্তিত হিসাবে শ্ুপ্রসিদ্ধ 
ছিলেন। জ্যোতিবিজ্ঞান ছাড়া বীজগণিতেগ তিনি কয়েকখানি 
ঠরান্থ প্রণয়ন করেন । দুঃখের বিষয় গ্রন্থ গুলির কোন সন্ধানই 
এ পর্ষন্ত পাওয়। যায় নাই। 
ইভদী ও খুষ্টান বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের সমস্য স্বন্বা ভুলে 
গিয়েই যে এই সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় আম্মোৎসর্গ 
করেছিলেন, সে বুঝা যায় তখনকার দিনের ধর্মের দ্বেষ বিদ্বেষের 
হাত এড়িয়ে মুসলিম বাদশাহদের অধীনে মুসলিম বৈচ্ঞানিকদের 
সাথে জ্ঞান চর্চা করায় । ভাদের নামগুলিও শেষ পর্ন্ত আরবীয় 
নামের মতই হয়ে পড়ে । সহল এবনে বিসরের পুণণ নাম হোল 
সহল এবনে বিসর এবনে হাবিব এবনে হানি আবু ওছমান। 
ধর্মের উন্মাদনার সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নত চিন্তার কোন সম্বন্ধ 
থাকা উচিত নয় ; যেখানে থাকে সেখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির 
ধার ব্যাহত হয়ে পড়ে। সে হিসাবে মুসলমান আমলের 


১৫০ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


বৈজ্ঞানিকরা যে ধর্মের গোঁড়ামীকে সবথা পরিত্যাগ করতে 
পেরেছিলেন, তজ্জন্য তাদিগকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। 
সহলের পুস্তকের কতকগুলি ১৪৯৩ খুঃ অন্দে ভেনিসে অনুদিত 
হয়| আর কতকগুলি প্রায় ৪০ বগসর পরে ১৫৬৩ খু; আব্দে 
রাসেলে অনুদিত হয় । 

সমল এবনে তাবারী নামে অন্য একজন ইনুদীও এই সময় 
বিজ্ঞান চায় যোগ দেন। তিনি আলমাজেঞ্টের আরবী 
অনুবাদ করেন। জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ষেও তিনি কিছু কিছু 
আলোচন! করেছিলেন বলে জান যায় । 

আবুল তাইয়েন প্রথম জীবনে ইহুদী ছিলেন পরে মুসলমান 
হন। তিনি খগোল ফলক এবং গণিতশান্দ্ের অন্যান্য বিষয় বিশেষ 
করে জ্যোতাবজ্ঞান সম্বন্গে কতিপয় মুল্যবান প্রবন্ধ গ্রকাশ 
করেন। তা ছাড়া ভ্রিকোণমিতিতেও তার ভস্তক্ষেপের পরিচয় 
পাওয়া যায়। অঙ্গশাস্ত্র ছাডা পদার্থ বিষ্ভা আলোচনাতেও তিনি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। আবুল তাইয়েবের 
পুরণ নাম হোল আবুল তাইয়েব সনদ এবনে 
আলি। তিনি বাগদাদে একটি কানিসা ও (০1১১৩1৮৪০7০) প্রস্তুত 
করেন। ৮৬৪ খুঃ অব্দে এই বৈচ্গানিক পরলোক গমন করেন। 

অঙ্কশান্ত্রের ইতিহাসে নবম শতান্দীকে সম্পূর্ণ মুসলিম 
শতাব্দী বললেও কোন অতুযুক্তি করা হবে না। এ শতাব্দীতে 
পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে অন্কশান্ত্রে বিশেষ কোন আলোচনা 
হয়েছে, কি, অন্য কোন প্রতিভামম্পন্ন মনীষীর অন্বশাস্ত্রে কোন 


ণখদ এবনে খালি 


আল হাজ্জাজ্ভ এবনে ইউম্ুফ ১৫১ 


মৌলিক দান আছে বলে জানা যায় না। এ যেন শুধু মুসলিম 
বৈজ্ঞানিক্কদের জন্তই কালের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে ছিন্ন এক অংশ 
বিভক্ত হয়ে পড়েছিল । মৌলিক গবেষণা ছাড়াও গ্রীক, ভারতীয় 
জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুবাদঃ? এই শতাব্দীর মুসলিম সাধকদের 
জ্তানপিপাসার জ্বলন্ত নিদর্শন । প্রায় প্রত্যেক বৈচ্ঞানিকই ছুই 
তিনটি ভাষায় বিশেষরূপে বুযুৎপন্ন ছিলেন। মৌলিক গবেষণার 
সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই অন্ত দেশের বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থ গুলিকে, 
আরবীতে অন্গুবাদ€ করতে থাকেন । মাতৃভাষা ছাড়া যে শিক্ষার 
শপ্রসার হওয়া সম্ভবপর নয় সে তারা বিশেষভাবে উপলব্ধি 
করতেন বলেই এ অনুবাদ কার্ধও দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হোতে 
থাকে । অনুবাদ কাধে ধারা বিশেষ পারদশিতা দেখিয়েছেন, 
তাদের মধ্যে আল হাজ্জাজ, আল জাওহেরী, হোনায়েন এখনে 
ইসহাক, তাৰ পুত্রচগাল আরজানি, আল হিমসি প্রভৃতির নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

আল হাজ্জাজ বা আল হাজ্জাজ এবনে ইউন্থুফ এবনে মাতার 
সব প্রথম ইউর্লিডের সমস্ত এ্ান্তের অন্তবাদ করেনঃ তন্মধ্যে 
ছয়খানির অস্তিত্ব বতমান। তিনি ছুইবার এই অনুবাদ কাধ 
করেন; প্রথমবার হারুণ-অর-রশিদের আদেশে দ্বিতীয়বার 
আলমামুনের আদেশে | প্রধানত তারই অন্তবাদের মধ্যস্থতায় 
আরব বেজ্ঞানিকগণ শুদ্ধ জ্যামিতির সঙ্গে 
পরিচিত হন। টলেমির আলমাজেই (কিতাব 
আল মাজিসতি) ও তিনিই সর্বপ্রথম ৮২৯-৩০ খুষ্টান্দে আরবীতে 


আল হাঞ্ডাজ 


১৫২ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


অনুবাদ করেন। তার প্রদত্ত নাম থেকেই বত'মান আলমাজেষ্ট 
নাম প্রবতিত হয়। যতদুর জানা যায় ৮৩৫ খুঃ অর্দে তার 
শৃত্যু হয়। 
আল আব্বা এবনে সাইদ আল জাওহেরী ৮২৯-৩০ 
খু অব্দে বাগদাদে সনদ এবনে আলি, ইয়াহিয়া এবনে 
আবি মনন্্ুর প্রভৃতির সঙ্গে এবং ৮৩২-৩৩ খুঃ অন্দে আল 
আসতারলবি, আল মারওয়াররোজী প্রভৃতির সঙ্গে দামস্বাসের 
মানমন্দিরে জ্যোতিবিচ্জান সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তার 
মৌলিক গবেষণার বিষয় বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। 
তবে ইউর্লিডের জ্যামিতি সম্বন্ধে তিনি যে ভাষ্য 
লিখে গিয়েছেন সে হয়েছে অপুব | জ্যামিতিতে 
তাঁর অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এই ভাষ্যখানিতে। 
আবু সাইদ আলদারির আল জুরজানি এই সময়কার অন্যতম 
বেজ্ঞানিক। জ্যোতিবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতিও তার দৃষ্টি 
আকর্ণ করে| নানা জ্যামিতিক সমস্ত নিয়ে তিনি একখানি 
গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। মাধ্যন্দিন রেখা সম্বন্ধে জিজএর মধ্যে 
আলোচনা হলেও বিস্তারিত ভাবে এর কোন আলোচনাই কেউ 
করেন নি। আল দারিরই এই বিষয়ে সর্বপ্রথম | 
তিনি এই বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 
এই বৈজ্ঞানিকের আল দারির ( অন্ধ ) খেতাবের কোন কারণই 
পাওয়া যায় না। পূর্বতম পুরুষের কারুর অন্ধত্বই হয়ত পুরুষান্ুক্রমে 
শের খেতাবে পরিণত হয়েছিল। বিজ্ঞান প্রীতির সঙ্গে দেশ 


গল আপ্বাছ 


আল জুরজানি 


ভোনায়েন এবনে ইসহাক ১৫৩ 


প্রীতিও দেখা দিয়েছে নামের বেলায়। জুরজান দেশের 
অধিবাসী হিসাবেই তিনি আলভজুরজানি নামে অভিভিত। 
দুরজান কাস্পিয়ান হ্রদের পুবে অবস্থিত । 

নবম শতাব্দীতে বিজ্ঞান গ্রন্থ অনুবাদকারী হিসাবে 
হোনায়েন কোধ হয় সবশ্রেষ্ঠ। তার পর্ণ নাম হোল আবু 
জাইদ হোনায়েন এবনে ইসহাক | ৮০৯ কি ৮১০ খুঃ অন্দে 
হীরানগর্ীতে এক অভিজাত বংশে তার জন্ম হয়। জন্মভূমিতে 
ভার কতদিন কেটেছিল সঠিক বলা যায় না তবে যতদুর মনে হয় 
এখানে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করবার শ্রযোগ পান নাই। 
সে সুযোগ ঘটে জুনদিশাহপুরে । আজকালকার মত তখনও 
বোধ হয় রাজধানীর মোহ কম ছিল না। ভোনায়েনের জীবনেও 
এ মোভ 'গ্রভাব না করে ছাড়ে নাই । জুনদিশাভপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হোলেও এখানে তিনি বেশীদিন তিষ্ঠে থাকতে পারেন নাই, 
কিছুকাল পরে বাগদাদে যেয়েই বসবাস স্কাপন করেন এবং 
সেখানেই ৮৭৩ খুঃ ভান্দে জীবনলীল! সংবরণ করেন । 

হোনায়েন পেশাতে ছিলেন চিকিৎসক | পেশাতে তগুকালীন 
সমব্যবসায়ীদের মধ্যে তার স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল বললেও অত্যুক্তি 
হয় না। তবে অন্য সাধারণ চিকিৎসকের মত শুধু অর্থ 
উপার্জনের উপায় হিসাবেই তিনি চিকিতস৷ বিদ্যার ব্যবহার 
করেন নাই এর বিজ্ঞানত্বও তাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। 
চিকিগুসা বিষয়ে নানা মৌলিক গবেষণা তাকে অমর করে 
রেখেছে । যাহোক হোনায়েনও তশুকালীন বৈজ্ঞানিকদের 


১৫৪ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


ধমকে অবহেল! করেন নাই | চিকিতুস! বিগ্ভায় অগাধ পাণ্তিত্য 
এবং মোহ তার মনকে আচ্ছনন করে রাখে নাই তিনি অন্মদিকেও 
মন দেন। এর মধ্যে দর্শন অন্যতম | দর্শনে পাগ্ডিত্যের জন্তাই 
তিনি সাধারণের মধ্যে বিশিষ্ট বিদ্বান হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন । 
তার দর্শনের মতবাদগুলিও বিশেধ উপেক্ষণীয় নয় । এই দশন 
ও চিকিৎসাশান্ের চাপের মধ্যেও বিজ্ঞানের অন্য শাখার প্রতি 
তার যে অন্তুশিহিত অন্তরাগ জীয়ন্তই ছিল তার পরিচয় পাওয়। 
যায় গ্রীক বিজ্ঞান গ্রন্তের অনুবাদ কার্ধে। প্রথম জীবনেই 
হোন।সেন এপশে ততকালান স্থবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সংস্পর্শে 
ঠাক. এসে পড়াতেই তার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি এই 
অনুরাগ প্রকটিত হয়েছিল বলতে ভবে । অতি সুকুমার বয়সেই 
হোনায়েন, বনি মুসা ভ্রাকনত্রয় কক পাগুলিপি' সংগাতে 
নিযুক্ত হন এবং তখন থেকেই অনুবাদ কাধও শ্রুরু করেন। 
যখন তার বয়স সতের বৎসর মাত্র তখনই তিনি কতকগুলি গ্রন্থ 
সিরিয়ান এবং আরবী ভাধায় অনুবাদ করেন। পরে অবশ্য অন্যান্য 
সহকারীদের সাহায্যেই অনুবাদ কার্ধ সম্পাদন করতেন । 
বিজ্ঞান জগতের কাধের গতি অব্যাহত থাকলেও রাজনৈতিক 
জগতে এই সময়ে বেশ উলোট পালোট দেখা দেয়। উদার 
মতাবলম্বী আলমামুন ও আলমুতা সিমের স্থলাভিষিক্ত হন গোঁড়া 
সুন্নী আলমুতাওয়াকৃকিল। ধমেরি বিষয়ে ভার গৌড়ামি বেশ 
দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রকাশ পায় বলতে হবে। মুতাজলীয় মতাবলম্বীদের 
প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করতেও তিনি কুষ্টিত হন নি। কিন্তু 


হোনায়েন এবনে ইসহাক ১৫৫ 


জ্ঞানবিজ্ঞানের বেলায় এসে এ গোঁড়ামি একেবারে থমকে 
দাড়িকেেছে। এখানে ধর্মের মতবাদ কোন স্থানই পায়নি। মুসলিম, 
অমুসলম, শিয়া, সুন্নী সকলকেই তিনি সমানভাবে উৎসাহ 
দিয়েছেন জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার জন্যে । বিদেশীয় মূল্যবান 
গ্রন্থাবলী গুলি যাতে সহজবোধ্য হয় সেইজন্যই তিনি এক অনুবাদ 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং বনু পণ্ডিত ব্যক্তিকে রাজকীয় বৃত্তি 
দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে শন্ুবাদ কাধে নিযুক্ত করেন। হোনায়েনের 
উপর এর পরিচালন! ও পরিদশুন ভার অপিত হয়। মুসলিম 
জগতের জ্ঞানবিজ্জঞানের উন্নতিতে হোনায়েন এবং তার শিষ্যবর্গ 
ও সহকারীদের এই অনুবাদ কাধ যে প্রভৃত পরিমাণে সাহায্য 
করেছিল সে বলাই বাভ্ল্য | অনুবাদ যাতে সুন্দর ও সঠিক হয় 
ভোনাযেন তজ্জন্ত বিশেষ কষ্ট পীকার করতেন। প্রথমত যাতে খুব 
ভাল পাগুলিপি পাওয়া যায় তারই চেষ্টা ঠোত। সেগুলির প্রচলিত 
(যদি কিছু থাঁকে) সিরিয়ান ও আরবী অনুবাদের সঙ্গে মূল এান্ডের 
কোথাও অনৈপ্য আছে কিনা তা দেখে নিয়ে হোনায়েন পুনরায় 
অনুবাদ করতেন। এর পুবে অনেক অনুবাদেই অনৈক্য পাওয়া 
যেত, সেইজন্য ঠার সহকারীরা যে অনুবাদ করতেন সেগুলো 
প্রকাশিত হবার পুবে তিনি নিজে আর একবার মূল গ্রন্থের সঙ্গে 
মিলিয়ে নিতেন। তার অনুবাদ প্রণালী বশমান অনুবাদ প্রণালীর 
কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সম্বন্ধে তার বৈজ্ঞানিক সততার 
প্রশংসা না করে পারা যায় না। তিনি তার প্রথম জীবনের 
নিজ কৃত অনুবাদগ্লিও পরে সংশোধন করেন । 


১৫৬ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


হোনায়েনের প্রতিষ্ঠানের অনুবাদ কার্ষের সম্বন্ধে এইটুকু 
বললেই যথেষ্ট হবে যে এগুলি মধ্যযুগ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্ধত্র এক 
অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল | তিনি নিজে পঁচানববইখানা 
গ্রন্থ সিরিয়ান ভাষায় এবং উনচল্সিশখানা আরবী ভাষায় অনুবাদ 
করেন। ভার অনুবাদের মধ্যে গ্যালেন, এরিইঈটল, ডিসকোরাইডিস, 
টলেমির গ্রন্থ গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নিজে চিকিৎসক হিসাবে, 
চিকিৎসা শাস্সের উপর তার একটু বেশী রকম স্নেহ ছিল, তাই 
চিকিতসাশান্ব সম্বন্গীয় গ্রন্থ গুলির অন্ুবাদও হয়েছে অনবদ্য | 
আনুবাদেই যে তার সমস্ত প্রতিভা নিঠশেষ হয় নাই তার 
নিদর্শন তোল তার মৌলিক গবেষণা । মৌলিক গবেষণাতেও 
তিনি কম যান নাই। এদিক দিয়ে চিকিতসা শাস্ত্র ব্যতীত 
জ্যোতিবিজ্ঞানে তার বিশেষ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় । 
জ্যোতিবিজ্ঞানে জোয়ার ভাটা, উক্কাপাত, রামধন্ু প্রভৃতি 
বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। এ আলোচনায় তার 
জ্যোতিধিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। 
হোনায়েনের পুত্রও পিতার ন্যায় বিজ্ঞীন ইতিহাসে স্থুপরিচিত। 
তিনিও পিতার মতই চিকিৎসা ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন 
এবং চিকিত্সক হিসাবে তকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
পেশ। হিসাবে শুধু পিতাকে অনুসরণ করাতেই তার জীবনের 
ইসহাক হবে কারকলাপ শেষ হয় নাই । পিতার অন্তুনিহিত 
হেনায়েন  বিজ্ঞানানুরাগ পুত্রতেও পূর্ণ মাত্রায় সংক্রমিত 
হয়েছিল। তিনি ইউর্লিডের জ্যামিতি, ড্যাটা, আলমাজেষ্ট, 


আল আরজানি ১৫৭ 


আর্কিমেডিসের গোলক (91015ও 051177067) এবংম্যানিলসের 
10106505 ও আরবীতে অনুবাদ করেন। বিজ্ঞানের পুস্তক 
ভাষান্তরিত করতে যে শুধু ভাষ! জ্ঞানেরই দরকার হয় তা নয়, 
'বিজ্ঞান সম্বন্ধেও যে বিশেষ জ্ঞান থাক দরকার সে কথ অস্বীকার 
কর। চলে না। খাঁর! এইরূপ বিজ্ঞান গ্রন্থ অনুবাদ করে গেছেন 
তার! যে এ সব বিষয়ে বিশেষ বুযুৎপন্ন ছিলেন সে সন্দেহাতীত। 
দ্বিতীয় ইসহাকের বিজ্ঞান জ্ঞান তার অনুবাদ কার্ধ থেকেই 
প্রতিভাত হয়। তাকে নবম শতাব্দীর না বলে দশম শতাব্দীর 
লোক বলাই হয়ত ঠিক হবে। তিনি দশম শতাব্দীর প্রথম 
দশে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার পূর্ণ নাম ছিল আবু ইয়াকুব 
ইসহাক এবনে হোনায়েন এবনে ইসহাক আল ইবাদি। 

আল আরমলানি ও আল ঠিমসি, হোনায়েন প্রভৃতি 
অনুবাদকদের মত সুপরিচিত নন বটে তবু তাদের কাধাবলীকে 
বিশেষ উপেক্ষা করা চলে না। আল আরজানি, 
ওমর খেয়ামের স্বগ্রামবাপী। নিশাপুরের 
পরবর্তা কালের প্রনিদ্ধির শ্রত্রপাত হয়, হয়ত আল আরজানির 
বিষ্োৎসাহিতার উদ্াহরণেই ৷ ইউক্লিডের দশম পুস্তিকার সম্বন্ধে 
তিনি একখানি ভাষ্য লেখেন । এই ভাব্যখানি হার পাগ্ডিত্যের 
পরিচয় । আল আরজানি বা ইবনে রাহইয়েহ আল আরজানি 
নিজ গ্রামেই ৮৫২-৫৩ খুঃ অন্দে পরলোক গমন করেন । 

আল হিমসি সিরিয়ার অপিবাসী"। তার পূর্ণ নাম হোল 
হিলাল এবনে আবি হিলাল আল হিমসি। এপোলোনিয়াসের 


এল আরজ।ণি 


১৫৮ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


প্রথম পুস্তক চতুষ্টয় অনুবাদের সঙ্গেই তার নাম সাধারণ ভাবে 
বিজড়িত । আহম্মদ এবনে মুস। বিন শাকীরের অনুপ্রৈরণাই 
তাকে অনুবাদ কাষে প্রেরণা যোগায় এবং 
প্রধানত আহম্মদের জন্তই তিনি এগুলো অনুবাদ 
করেন । আল ভিমসি ৮৮৩ খুঃ অব্দে পরলোক গমন করেন । 

অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত রাজজ্যোতিষী নওবখতের বংশধরদের 
মধ্যেও যে বিভ্ঞান চর্চায় ভাটা পড়ে নাই তার পরিচয় পাওয়। 
যায় তার পুত্র আবু সহল আলফজল এবনে 
নওবখতের কার্ধের মধ্যেই | আলফজল ছিলেন 
খলিফা হারুন-অর-রশিদের প্রধান লাইভ্রেরীয়ান। লাইব্রেরীর 
কাজের মধ্যেও তিনি বিজ্ঞান চ্চায়ও মনোনিবেশ করেন । 
প্রধানত খলিফার জন্যেই তিনি বত পারসী বিজ্ঞান গ্রন্থ 
আরবীতে অনুবাদ করেন। অনুবাদ ছাড়া জ্যোতিবিজ্ঞান ও 
জ্যোতিষ সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রান্থও প্রণয়ন করেন। তার অন্যতম 
জ্যোতিষ গ্রন্থের জিরার্ড কৃত লাটিন অনুবাদের নাম হোল 
£[10]7 /৯1071701 1 ০5 21910 99 090111. আলফজল 
৮১৫-১৬ খুঃ অন্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন । 

এই বংশের আরও ছুইজন জ্যোতিষীর নাম পাওয়া যায়। 
একজন হোলেন মাল হাসান এবনে সহল এবন নগবখত 
অন্যজনের নাম হোল আবছুল্লা এবনে স্হল এবনে নওবখত | 
খুব সম্ভব এরা আলফজলের ভ্রাতুগ্পুত্র । আল হাসানও বহু 
পারসী গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন । 


আ।ল হিমসি 


আলফভজল 


আহম্মদ এবনে ইউম্তফ ১৫৯ 


নবম শতাব্দীতে বাগদাদ ছাড়া মুসলিম রাজোর অন্য কোথাও 
অঙ্কশাঙ্ছের তেমন কোন আলোচনা হয় নাই বলে মনে হয়। 
স্পেনে তখন সবেমাত্র মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; তা ছাড়া 
'আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক ছন্দ্র বিবাদে প্রায় প্রত্যেক নুপতিরই 
রাজত্বের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হচ্ছিল, তাই জ্ঞানবিজ্ঞানের 
প্রতি নজর দেবার অবসর তাদের ঘটে নাই | মুসলিম ব্যতীত 
ইউরোপীয়ান অন্যান্য জাতির মধ্যে জ্ঞানস্পুহ্া বলে কিছু ছিল না 
বললে অত্যুক্তি করা হয় না। জ্ঞানের নামে ধমোম্মাদনা 
মৃত্যুবিভীষিকা নিয়ে সমস্ত ইউরোপীয়ান নরনারীর হাদয়ে বিরাজ 
করত । বিজ্ঞানের এখানে আদর হয় নাই অনেক দিন পধন্তই, 
বরং পূৰ মনীষীদের সাধনালন্ধ জ্ঞানবিচ্তানকে বিস্মৃতির অতল 
গহ্বরে নিমজ্জিত করবার সরপ্রকার প্রচেষ্টা চলছিল | 

তবে এই সময়ে মিসরে বিজ্ঞান আলোচন। ধীরে ধীরে প্রবেশ 
করছিল বলে মনে হয়। বাগদাঁদের প্রভাব ধীরে ধীরে কাধকরী 
হোতে থাকে । শতীতের বেজ্ঞানিক মিসর মাবার বিজ্ঞানের দিকে 
দৃষ্টি ফিরায়। অঙ্কশান্তে মিসরের নবম শতাব্দীর ইতিহাসে থে 
বৈজ্ঞানিক, মৌলিক অবদানের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন হার 
নাম ভোল আহম্মদ এবনে ইউস্তক | তিনি দশম শতাব্দীর প্রথম 
দশকে (৯১২ খঃ অন্দে) গৃত্যুমুখে পতিত হন। সে হিসাবে 
তাকে দশম শতাব্দীর লোক বললেই হয়ত ঠিক হোত ; কিন্তু 
তার জীবনের গ্রসিদ্ধ কাধাবলী প্রায় সমস্ত গুলি নবম শতাব্দীতে 
সংঘটিত হয়। তাই ভাকে নবম শতাব্দীর লোক বলাও বিশেষ 
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অযৌক্তিক হবে না। আহম্মদের পিতা ইউন্নুফ এবনে আহম্মদ 
আল দার! বাগদাদের রাজসভায় অন্কশান্নবিদ হিসাব বেশ 
খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি দামাস্কাস ও বাগদাদে অনেক দিন 
অতিবাহিত করে শেষ জীবনে মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু 
করেন। পুত্র আহম্মদ দ্বীয় প্রতিভা বলে মিসরেই প্রতিষ্ঠা লাভ 
করতে সমর্থ হন এবং তদানীন্তন তুলানীদ বংশীয় নুপতিগণের 
অধীনে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন । 
আহম্মদ এবনে ইউসুফের পুর্ণ নাম হোল আবুজাফর আহম্মদ 
এবনে ইউম্ফ এবনে ইবরাহিম আলমিসরী। তিনি জ্যোতিবিজ্ঞান 
[:00010101). (লাটিন অনুবাদ 13০ 1901901001৩ 6 
11606107111086) এবং 91701188105 (লাটিন অনুবাদ 1৩ 
আহম্মদ এবনে 3102111)45 0:০01003) সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ 
ইউহ*. প্রণয়ন করেন । এই 17000091007. সম্বন্ধীয় 
পুস্তকখানি ইউরোপের রিনাস্সীর যুগে খুবই প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । লিওনার্ডো এবং জর্ডনাস নিমোরারিয়াম (009191703 
০1001091105) এর অনুবাদের মধ্যস্থতায়ই এর প্রসার লাভ 
হয়েছিল বলতে হবে । এ ছাড়া তিনি মেনিলসের ত্রিভূজ খণ্ডন 
(10917516 ০৪৮ ১৮ ৪. 00910561581) সম্বন্ধীয় উপপান্ঠ, 
4১10008008, 52০০1 প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং 
টলেমির 0৫611901010 এর একখান৷ ভাষ্যও লেখেন । 


ও দশম শতাব্দী 


নবম শতাব্দীতে মুসলিম রাজ্যগ্চলিতে নৃপতিগণের 
পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞানের যে পুর্ণোগ্ঘম আলোচনা চলছিল দশম 
শতান্দীতেও তার কোন ব্যতিক্রমই ঘটে নাহ। পৃথিবীর 
ইতিহাস আলোচনা! করলে দেখা যায় যে মুনলিম জগতের শিক্ষা 
& সভ্যতা এই সময়ে সর্বত্র সর্বতোভাবে প্রাধান্য লাভ 
করেছিল। এই প্রাধান্য সব দিক দিয়েই পরিশ্নুট হয়ে উঠে। 
রাজনীতি ক্ষেত্রে শৌর্ষে বার্ষে মুসলিম জাতির অপ্রতিহত গতি 
একদিকে যেমন অমুসলিমদের মনে ভীতির সঞ্চার করে তুলেছিল 
অন্যদিকে দেখ দিয়েছিল জ্ঞানবিচ্ঞান আলোচনায় শ্রেষ্ঠতার 
জন্যে অপূর্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তি | পুব শতাব্দীতে মুমলিম ননীযাঁদের 
দ্বারা বিজ্জানে যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয় তার প্রতি সমগ্র 
জগণ্ ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হোতে থাকে | ফলে দশম শতান্দীর 
মধ্যভাগে তাদের অপুব মনীধা ও বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা সমস্ত জগৎ 
স্বীকার করে নেয়। এমনিতে এ সময়ে মুসলিম জগৎ ছাড়া অন্য 
কোথাও বিদ্জানের তেমন কোন আলোচনাই হয় নাই | যে সমস্থ 
প্রতিভাবান মনীষী এই শতাব্দীর সভ্যতার ইতিহাসকে গডে 
তুলেছিলেন তাদের প্রায় সববাই মুদলমান। বিজ্ঞান আলোচনা 
যা কিছু হয়েছিল প্রায় সবই আরবীতে । 'অবশ্য গ্রীক লাটিন ও 
হীক্রতেও এই সময়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়। কিন্তু সে সবই 

১১ 
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শুধু চবিত চবন 7 শুধু আরবী গ্রন্থের অনুবাদ । তার মধ্যে নৃতন 
বা মৌলিক বিষয়ের কোন নাম গন্ধও ছিল না। বিজ্ঞানে যখন 
মৌলিকতার অভাব ঘটে তখন মে আপনিই পিছিয়ে পড়ে। 
তাই মুসলিম জগৎ ছাড়া অন্য কোন দেশই বিজ্ঞানে একটিও 
এগোতে পারে নাই বরং অনেক সময়ই পূর্বেকার গৌরবময় যুগের 
দোহাই দিয়ে আরও অন্ধ কুসংস্কারেই জড়িয়ে পড়ছিল। 

যাহোক এই সময়েই বিজ্ঞানের আলোচনা আরব ও পারন্তের 
গণ্ডী ছেড়ে দক্ষিণ আফিকা ও পশ্চিম ইউরোপে বিস্তার লাভ 
করে। তবে সবত্রই মুসলিম জাতি এবং তাদের ভাষা আরবীই 
ছিল এই সভ্যতার বাহন। অতি আশ্চর্য ভাবে, বিশেষ 
ক্ষিপ্রতার সন্দে কোরণের ভাষাই সমগ্র সভ্য জগতের জ্ঞান 
বিজ্ঞান আলোচনার ভাষ। হয়ে দাড়ায় । এর পুরে এবং পরেও 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অন্ত কোন ভাষাই এমনি 
[10661700012] [.01760196 হওয়ার দাবী করতে পারে না। 

অঙ্কশান্রে পূ শতাব্দীর উন্নতি অব্যাহত থাকে আলবান্তানী 
ও আবুল ওয়াফার মনীষা! ও বিজ্ঞান প্রতিভায়। ঠাদেরই 
কল্যান স্পর্শে ভ্রিকোণমিতি এতদিনকার জঙ্ত্ব ঘুচিয়ে বিজ্ঞানের 
গণ্ডীতে স্থান পায় এবং শশ্বকের খোলস ছেড়ে উন্নতির পথে 
অগ্রমর ভোতে থাকে | 


| আলবান্তানা 

দশম শতাব্দীতে যে সমস্ত প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী তাদের 
অমর কীতির দ্বারা বিজ্ঞানের ইতিহাস সমূজ্জল করেছেন; তনুধ্যে 
আলবান্তানী, আবুল ওয়াফা, আলফারাবী, রাজেস (আলরাজী) 
প্রভৃতি অঙ্কশান্ত্রবিদগণ পাশ্চাত্য জগতে মমধিক পরিচিত। 
জ্যোতিবিজ্ঞানে আলবান্তানীর দান খুবই উচ্চ শ্রেণীর । প্রধানত 
এইজন্যেই জনৈক খ্যাতনামা ইউরোপীয়ান দার্শনিক তাকে 
মুসলিম টলেমি নামে অভিহিত করেছেন। বস্তুত গীক 
বিচ্ঞানের টলেমির স্থান, মুসলিম বেচ্ভানিকরের মধ্যে 
আলবান্তানীই এধিকার করেছেন। টলেমির প্রতিভার চেয়ে 
আলবান্তানীর প্রতিভা কোন অংশে কমত নয়ই, বরং সঠিক 
গণনা, নিডুল পাঁরমাপ ইত্যাদির দিক দিয়ে দেখতে গেলে, 
অনেক সময়ে উচ্চস্তধের বলেই মনে হয়। সে সম্ধন্ধে 
জ্যোতিবিজ্ঞানে বান্তানীর দানের পরিচয়ের সময়ে কিছু কিছু 
আভাস পায় যাবে। 

আলবান্তানীর পুর্ব থেকেই মুমলিম বৈজ্ঞানিকগণ গীক 
বেজ্ঞানিকদের অপরিম্ফুট এলোমেলো পন্থায় গবেধণার পথ 
পরিত্যাগ করে সু নিয়ম পদ্ধতির বাধন কঘণের সঙ্গে গবেষণ। 
সুরু করেন। জ্যোতিবিজ্ঞানের পূর্বেকার জ্যোতিষী ব্ূপ মিলিয়ে 
গিয়ে শুদ্ধ বিজ্ঞান হিসাবে জ্যো তিষ-বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 
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ভাবেই, বৈজ্ঞানিকদের চিত্তবিনোদন সুরু করেছিল | বেজ্ঞানিক 
প্রক্রিয়ার এই ভ্রমোন্নতির যুগেই আলবাত্তানীর অভ্যুদয় | 

মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত বাত্তানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
বলে, এই অঙ্কশাস্্বিদ আলবান্তানী নামে পরিচিত। স্বদেশের 
কথা মানসপটে চিরজাগরূক রাখবার জন্যে মুসলিম মনীষিগণ 
নামের সঙ্গে দেশের পরিচয় দিয়ে রাখেন। বেজ্ঞানিক হয়েও 
তখনকার দিনের বৈজ্ঞানিকরা সাহিত্যিকদের মতই দেশের নাম 
নিজেদের নামের সঙ্গে ব্যবগার করতেন । আলবান্তানীর আসল 
নাম হোল আবু আবদুল্পাহ মোহাম্মদ এবনে জাবির এবনে সিনান 
আলবাত্তানী আল সাবি । তিনি আলরাককী নামেও পরিচিত। 
এ নাম হবেছিল তার কর্মস্থলে পরিচয় হিসাবে । ইউফ্রেটিস 
নদীর তীরে অবস্থিত আল রাককাতে তার গবেষণার কাধ চলত । 
অনবরত একই স্থানে দেখতে দেখতে অনেকেই তাকে সেখানকার 
অধিবাসী হিসাবেই ধরে নিয়েছিলেন এবং সেই সুত্রে শেষ পধন্থু 
তিনি আলরাককী নামেও পরিচিত হন। 

খুব সম্ভব ২৭৪ হিজরীতে (৮৫৮ খুঃ অন্দে ) বাত্তানের এক 
সন্গান্ত পরিবারে আলবাত্তানীর জন্ম হয়। তিনি কিশোর বয়সেই 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত হন। তার বয়স যখন মাত্র কুড়ি 
বুসর সেই সময়েই তিনি জ্যোতিবিজ্ঞানে সুপপ্তিত হিসাবে 
পণ্তিতমগুলীতে পরিচিত হোতে সমর্থ হন। সুদীর্ঘ একাত্তর বওসর 
কর্মমর জীবন যাপন করার পর ৯২৯ খুঃ অন্দে ( ৩১৭ হিজরী ) 
বাগদাদ থেকে প্রত্যাগনন পথে তাইগ্রীসের পূর্বতীরে সামারার 


আলবাত্বানী ১৬৫ 


নিকটব্তাঁ কাসর আল জিস নামে এক পল্লীতে বাত্তানী পরলোক 
গমন করেম | অন্যান্য মুসলিম নামের মতই আলবাত্তানীর 
নামের উপরও ইউরোপীয়ান ভাযাবিদগণ অত্যাচার চালাতে 
কন্ুর করেন নি। তাদের কল্যাণে আরবের আলবাপ্তানী 
শেষ পধন্ত রূপ পরিবতন করতে বাধ্য হয়েছে | পুবের নামের 
সঙ্গে এ'তহাসিক সম্বন্ধ ছাড়া বতমানে ইউরোপে পপ্গিচিত 
আলবাতেনিয়াস (21009200005) বা আলবাতেজনিয়াম 
(10500210105) কে আলবান্তানী বলে ধরে নেওয়। খুবই 
কষ্টকর হোত সন্দেহ গাই। 

আলবান্তানীর সময়ে যে জ্যোতিবিগগানে প্রস্তত উন্নতি 
হয়েডিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় ভার প্রণীত জ্যোতিবিজ্ঞান 
ফলকে । আলখারেজমির প্রণীত ফলকের চেয়ে বান্তানার 
ফলক অনেক জটিল তথ্যে পারপূর্ণ। শুধু জটিলতাতেই এর 
সার্থকতা নয়। “ফিজিজ”-এ প্রচারিত তথ্য।দির বিশ্লেণ ছাড়া 
বু নূতন নুতন বিখয় এতে সমাবেশ করা হয়েছে | ঠফিজজ” 
থেকে এর আর একটি বিশেষত্ব হোল তথ্যাদি নিক্ধপণের সম্পূর্ণ 
অভিনব পন্থা ও সেঞ্চলি প্রকাশের ভঙ্গিমা। আলখারেজমি 
«“ফিজিজ” প্রণয়নে ভারতীয় পন্থা অনুমরণ করেন, বান্তানী সেদিক 
দিয়েও মাড়ান নাই । সম্পুর্ণ অভিনব ভাবের গবেষণা প্রণালী 
তার সময়কার জ্যোভিবিজ্ঞানকে নুতন রূপ দান করেছিল 
বলা চলে। তিনি পুবেকার আরবীয় এবং গ্রীক পন্থা অন্ুকরণেই 
অক্ষরমালাকে সংখ্যার প্রতীক ভাবে (হিসাব আল ভুমল ) 


১৬৬ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


ব্যবহার করে একখানি ফলক তৈরী করেন । 0. &৮ িঠ1879 
১৮৯৯-১৯০৭ খু; অন্দের মধ্যে মিলান থেকে তিন খণ্ডে এর 
একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন । 

জ্যোতিধিজ্ঞান ফলক, সৌর আয়নমণ্ডলীর গতি, চান্দ্রমাসের 
সঠিক গণনা, নাক্ষত্রিক (3199161) এবং জীম্মমগ্ডল সংক্রান্ত 
(709131091) বগুসরের দৈর্ঘ, চান্দিক বিশঙ্গলতা (10101 
21001781195), চন্দ্র গ্রাহণ» সূর্য গ্রহণ, খতুর সঠিক সময় নির্ণয়, 
[919119য ইত্যাদি নানা বিষয়ের নৃতনতম অবদান বান্তানীর 
জ্যোতিধিজ্ঞানের বিশেষত্ব । তিনি পূর্বেকার . বৈজ্ঞানিকদের 
প্রবতিত অনেক ভুল সংশোধন করে জ্যোতিবি্ঞানকে সম্পূর্ণ 
বিজ্ঞান সম্মত করে তোলেন । আলখারেজমির সময় প্রচলিত 
যন্বপাতি থেকে, বান্তানীর ব্যবন্ধত যন্ত্রপাতি বিশেষ উন্নত ধরণের 
না ভোলেও গণনা ও গবেষণার উতকৃষ্টতা উপলব্ধি করা যায় 
তার প্রচারিত তথ্য গুলিতে ৷ এর পুবে সৃযের সঠিক ও মধ্য 
কক্ষ সম্বন্ধে (0100 200. 0769817 01010 01 000 500) 
বৈজ্ঞানিকদের যে ধারণা ছিল আলবাত্তানী তাকে সংশোধন করে 
সঠিক বাতণর সংবাদ দেন | 

বনি মুসা ভাতুত্রয়ই প্রথম সর্ষের কক্ষগতি €40০98০০ 
এবং [১০1-10০০ ) সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ প্রদান করেন। বাত্বানী 
নূতন প্রণালীতে যন্ত্রপাতি দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা কার্ধ 
চালিয়ে প্রমাণ করেন যে কক্ষগতির (0929০ এবং 7০11£০০)র 
সচলতা৷ সমরাত্রদিনের প্রাগয়নের (70:90233101) ০1 


আলবান্তানী ১৬৭ 


700100%9$ ) উপর নির্ভর করে। মুসা ভ্রাতুত্রয়ের প্রমাণেও 
যদি কারুর সন্দেহ থেকে থাকতো বাত্তানীর বিশিষ্ট কার্ধকলাপে 
সে সন্দেহ চিরতরে বিদুরিত হয়। বৈজ্ঞানিক টলেমির 
এত দিনকার পুজ্য মতবাদ আলবাত্তানীর বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় 
ধূলিসাৎ হয়ে সত্যের স্থান দিতে সরে দাড়ায় । বাত্বানী দেখিয়ে 
দেন যে টউলেমির সময় থেকে কূর্ষের তুঙ্গত্ব (810054০) ১৬৪৭ 
বৃদ্ধি পেয়েছে । এতে নিঃসন্দে ভাবে প্রমাণিত হয় যে কক্ষগতি 
তচল স্থবিরের মত নিশ্চলভাবে দাড়িয়ে নাই । কাল শোধনের 
(700901010. 0£ 610০) বিষয়টিও এ থেকেই পরিষ্কার ভাবে 
নির্ধারিত হয়| 
বানানী টলেমির প্রচারিত আরও কয়েকটি মতবাদকে ভান্ত বলে 
প্রমাণ করেন। তন্মধ্যে সৃধের আপাত কৌণিক ব্যাস রেখা পরিবতন 
(70)৩ ৮9119001001 076 1100210170 01700101 19006001 
0 00৩ 3৪1) অন্যতম | এর পুর্ব পধন্থ টলেমির ভ্রান্ত মতবাদই 
সঠিক বলে চলে আসছিল, বান্তানী সেটিকে সংশোধন করেন। 
বাষিক স্ূর্ধ গ্রহণ যে অসম্ভব ব্যাপার নয় আলবান্তানী তার 
প্রমাণ করেন । আষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বেচ্টানিক ডানথণ 
(10017009176 ) আলবৰাত্তানীর সুর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্গীয় 
মতবাদের উপর নিওর করে চন্দ্রের গতি ইত্যাদি বুবিধ তথ্য 
নির্ণয় করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
অমাবস্তার সঠিক গণনা বিষয়ে এক সুন্দর ওপপত্তিক নিয়ম 
প্রচলনকারী হিসাবেও আলবান্তানী জ্যোতিবিজ্ঞানে স্ুপরিচিত। 


১৬৮ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


সমরাত্রিদিনের প্রাগয়ণের কথ! এর পুরেও জান। ছিল কিন্তু পুবে 
নি্ণীত সংখ্যাতে পরবর্তী গণনায় অনেক ভুল বেরিয়ে পড়ে। 
'আলবান্তানী সঠিক গণনা করে এই ভুলগুলি দেখিয়ে দেন। 
তার গণনা অন্ুসারে প্রাগয়ণ হোল বগুসরে ৫৪৫ করান্তিবৃত্তের 
আনতি (10011020101) 01 07৩ ০০11000) সম্বন্ধেত এই কথাই 
বলা চলে । হার গণনা অগুসারে এই আনতি হোল ২৬০৩৫। 
এই সমস্ত থেকেই বোঝা যাবে আলবাস্তানী জ্যোতিধিজ্ঞান নিয়ে 
কিরূপ বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন । ৮৮০-৮১ খুঃ অন্দে 
যে সমস্থ নক্ষত্রাদি স্থির বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল তার একটি 
তালিকা পাওয়া যায় বান্তানীর জ্যোতিবিভ্ঞান ফলক | 
জ্যোতিবিজ্ঞানে আলবান্তানী প্রভূত উন্নতি সাধন করে 
থাকলেও অস্কশান্দ্রের ইতিহাসে তথা বিজ্ঞানের ইতিহাসে যা তাকে 
অমরত্ব দান করেছে সে হোল তার ত্রিকোণমিতির সম্পূর্ণ জ্রাধীন 
ভাবে পুর্ণ আলোচনা | এর আগে বক্রিকোণমিতির আলোচনা হোত 
জ্যোতিবিজ্ঞানের অত্যন্ত দরকারী শাখা হিসাবে । এর যে নিজের 
একটা স্বাতন্থ্য আছে, এ যে নিজেই একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সেকথ। 
প্রথম উপলব্ধি করেন আলবান্তানী। প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় 
দেশেই অনেক পূর্ব থেকেই ত্রিকোণমিতির আলোচনা হচ্ছিল ; 
কিন্ত একে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে কেউ কোন দ্রিন ভাবেন নাই । 
তাই জ্যোতিবিজ্ঞানের আনুসঙ্গিক বৃদ্ধি ছাড় এর স্বাভাবিক বৃদ্ধ 
কিছুই হয় নাই। একে অঙ্কশান্ত্রের দরকারী এক ছুষ্পাচ্য শাখ! 
হিসাবেই এতদিন সবাই ধরে নিয়েছিল । টলেমি ত্রিকোণমিতিকে 


আলবাত্তানী ১৬৯ 


যেমনভাবে ব্যবহার করে গেছেন তাতে বান্তানীর পুৰ পধস্থ একে 
সববাই একটু ভয়ের চোখেই দেখত বলা চলে । হয়ত ব্যবহারের 
দোষেই অন্কশান্ত্রের এক অত্যাবশ্যকীয় শাখা হয়েও এর মুক্তিলাভ 
ঘটে নাই। বৈজ্ঞানিকগণও এর দিকে তেমন দৃষ্টি দেন নাই। 
স্বপ্নভঙ্গ শিঝর্ধের মতই আলবান্তানীব হাতে এই অত্যাধশ্যকীয় 
শাখাটির কুটিলতা নষ্ট হয়ে জাভাবিক আন্তর্ণিতত বৈজ্ঞানিক 
সৌন্দয ফুটে উঠে | বৈজ্ঞানিকগণও এর দিকে আকৃষ্ট হন । 
শিঞ্জিনী (5170), প্রতিশিগিনী (00১170), স্পশজা 
(0100101), প্র তিস্পর্শজ্যা (০-0717170 প্রভৃতি ভ্রিকোণমিতিব 
প্রাথমিক শিক্ষা। এই সহজ 53% সাঙ্কেতিক নিয়ম গুলিকে 
প্রকৃত তাতপর্ষপূর্ণ করে তুলতে আলবান্তানীব পুনে কেটি 
সমর্থ তন নাই । টলেমি 0009145 ব্যবহার করে ভ্রিকোণমিতির 
সমস্যাঞুলির সমাধান করেছিলেন । কিন্। এই ঢাঃ9াএুও 
ব্যবহার করতে তিনি থে উপপাগ্গের সাহাষ্য নিয়েছিলেন সেটি 
যেমন জটিল তেমনি ছৃষ্পাচ্য | সহজজ সমাধানকে জটিল করে 
তুলবার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হোল টলেমির ত্রিকোণমিতির 
প্রথম উদ্ভাবন। প্রথম আবিষ্ষতার এ অনুবিধা চিরকালের ; 
শুধু টলেমিই নয় প্রত্যেক জিনিসেরই আবিষ্ষতণ এমনি ভাবে 
এলোমেলো পথে অগ্রসর হয়েছেন, ভার পরবতাঁগণই করেছেন 
তার সংশোধন ও উন্নতি | যাহোক টউলেমির এই জটিল পন্থাই 
অন্কশাস্মবিদগণ অনুসরণ করে আসছিলেন নবম শতাব্দী পর্ষস্ত | 
আরবীতে শিঞ্জিনী (5106) কে বলা হয় “জাইব”, 
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এর অর্থ বক্র। লাটিনে বান্তানীর ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলি 
অনুদিত হয় এবং এই লাটিন অনুবাদগুলিই আজ' পর্যন্ত 
ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহ্থৃত হয়ে আসছে । “জাইব”" এর 
লাটিন অনুবাদ হোল “51015” তা থেকেই “সাইন” '51০এর 
উদ্ভব। স্পর্শজ্যা (69175০00 ও প্রতিষ্পর্শজ্যা (০০-09220170) 
এর উদ্ভাবনার শ্থত্রপাতের সঙ্গে হৃর্যের গতিবিধির একটি 
নিকটতম সন্বন্ধ দেখা যায় আরব বেজ্ঞানিকদের ব্রিকোণমি তিতে। 
ছায়াঘড়ির উপরকার সমতলস্থ ছায়ার ধারণা থেকেই 
প্রতিস্পর্শজ্য। (০০-6৪17£0170) এবং উর্ধতলস্থ ছায়ার ধারণা থেকেই 
স্পর্শজ্যা (091£0151) এর উদ্ভাবনা। এতে অবশ্য বতমানের 
সঙ্গে কোন গরমিল হয় নাই তবে এখনকার উদ্ভাবনার 
পন্ঠার সঙ্গে একটু গরমিল আছে। তাই বলে এ পন্থাকে 
অবৈজ্ঞীনিক বলে উডিয়ে দেওয়া চলে না| প্রথম আবিষ্ষতণর 
অন্ুুবিধ! ছাড়া এর মধ্যে বিজ্ঞানদোষ আর বিশেষ কিছুই নাই | 

ত্রকোণমিতির এই চিহ্ুগুলির আবিষ্কার এবং তাদের 
ব্যাখ্য।৷ ও তাত্পর্য প্রভৃতি আলোচনাতেই যে আলবান্তানীর 
ভ্রিকোণমিতিতে দান সীমাবদ্ধ তা নয়। এগুলিকে বেজ্জানিক 
উপায়ে জটিল অঙ্কশাস্ত্রের আয়ন্তের মধ্যে নেওয়াও তার এই স্বতন্থ 
নব আবিষ্কৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণার 
পরিচয়। শিঞ্জিনী (5176) এবং প্রতিশিষঞ্জিনী (০০519) এর সঙ্গে 
স্পর্শজ্যার (0175010 সম্বন্ধ তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। 
তাঁর উদ্ভাবিত ফরমুল৷ ত্রিকোণমিতিকে পুৰ পরিচিত গণ্তী 
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ছাড়িয়ে অনেক উচ্চস্তরে উন্নীত করে। কোন কোণের শিপ্তিনী 
জান৷ থাকলে তার স্পশজ্য; বের করা বা স্পর্শজ্যা জানা থাকলে 
শিপ্তিনী বের করা এই ফরখুলার সাহায্যে অতি সহজেই নিষ্পন্ন 


হোতে পারে । অধুনা প্রচলিত প্রতীক চিহ্গাদি ব্যবহার করে 
(01 * 


ফরমুল! দাড়াবে 51]. *€হ এবং ০০9১ * - 
২৬/17/0772 | 
1. এই ফরখুলাটিই আজকাল প্রচলিত। ত্রিভুজের 
৬/ 1411090102৭ 


বাহুর সঙ্গে কোণের ত্রিকোণমিতিক সম্বন্ধ আালবাত্তানীই 
উদ্ভাবনা করেন । তার প্রচাত্রিত নিয়মটি ভোল, ০০5 &- 0935 & 
০956-41-51. % 511) 0 0০১ 4১, তিনি কোণের ডিগী অনুসারে 
স্পর্শজ্যা এবং প্রতিষ্পর্শজ্যার মান বের করার একটি তালিকা 
প্রণয়ন করেন। ত্রিকোণমিতির উদ্ভাবনা হয় জ্যোতিবিজ্ঞানের 
পারিপার্শিক বিজ্ঞান অনুসারে । বান্তানীও এদিক দিয়ে কন্তুর 
করেন নাই । সুখের তুঙ্গত্ব নির্ণয়ে তিনি যে প্রণালীর আশ্রয় 
নিয়েছিলেন বত মানে ভ্রিকোণমিতি অন্তসারে সেটি দাড়ায় 
১2 30 090-:) 
১11) * 
শালবান্তানীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেকগুলিরই কোন সন্ধান 
এ পধন্ত পাওয়া যায় নাই | এমন কি অনেকগুলোর নাম পর্ন্ত 
জানা যায় নাই | তার বিগ্যাবন্তা ও বুদ্ধিমন্তার পরিচয় দিতে 
যেগুলোর অস্তিত্ব আজ পরন্ত ধরা পড়েছে, তাদের মধ্যে 
সবগুলোই শুধু জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনাতেই ভরপুর । 


16063 
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এগুলোর মধ্যে নিগ়ের চারখানাই বিশেধ উল্লেখযোগ্য £ 
(১) কিতাব মারেফাত মাতালি আলবুরুজ ফি মা বায়না আবর! 
আল ফালাক “7716 000] 01 070 ১০101)006 ০01 00০ 
75001510105 0% 0176 51005 01 61005504180 110. 000 
ও1১7০০১ 19৩৮৮০০] 0)০ 00170191055 01 00 ০91০১01৭] 
' জ্যোভিবিজ্ঞান বিষয় সমুতের অঙ্কের সাভাষ্যে 
সমাধানহ এর বৈশিষ্ট । (১) রিসালা ফি তাহকিক আকদার আল 


ইল্লিসালাত £&৯ 106061:10] [000 ০১906 00691:1011901017 01 


১191)01-0,' 


01৩ 00650610170 010 950:919£1091] 21319110901017. 
জ্যোতিবিজ্ভান বিষয় সমুহের বিশেষ করে এহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি 
সম্বন্ধে ভিকোণমিতিক সমাধান এর বৈশিষ্ট । (৩) সারাহ আল 
মাকালাত আল আরবা লি বাতলিমিয়াস, টলেমির ট্রেটাবিলনএর 
ভাষ্য । (৪) আল'জজ, জ্যোতিবিজ্ঞান গ্রন্থ ও ফলক । এহ 
চতুর্থ পুস্তকখানি সবদিক দিয়েই উন্নত এবং কয়েকখানির মধ্যে 
সবশ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। 

আললবান্তানীর সুদুর প্রসারী পধবেক্ষণ ক্ষমতা এবং তৎসঙ্গে 
বিজ্ঞান সম্মত ভাবে কার্ধকারণ বিশ্লেষণের বৈশিষ্টের জন্য এ 
পুস্তকখানি শুধু পরবতাঁ আরব বেজ্ঞানিকদের উপরই নয়, রিনা! 
পর্যন্ত ইউরোপের বিজ্ঞান জগতে এক অসাধারণ প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । জ্যোতিবিজ্ঞান ও ত্রিকোণমিতির বর্তমান পরিস্থিতির 
মূলে এর দান অনেকখানি | এর জনপ্রিয়তা হিসাবে এইটুকু 
বললেই চলে যে ক্যাষ্টাইলের দশম আলফানসো লাটিন অনুবাদে 
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তপ্ত না হয়ে মূল আরবী থেকে পুনরায় স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ 
করান | 

এই সময়কার অন্ত কয়েকখানি ছোট ছোট পুস্তিকারও 
সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলোর গ্রন্থকারদের নাম লাটিন অন্তবাঁদে 
ঈাড়িয়েছে, বেখেম (1320)010 ), বোয়েলিয়েন (3০9011917), 
বেরেনী (8910171) প্রভৃতি । আল্বান্তানীই এ গ্রন্থ গুলোর 
প্রণেতা বলে অনেকেই মনে করেন । 

আলবান্তানীর পুধপুরুষদেপ মধ্যে বিজ্ঞানে কেউ বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লা করেছিলেন বলে মনে হয় না। অন্তত ভার 
কাধকলাপে তেমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে অনেকের 
মতে পেকফহরিপ্ডে” উল্লেখিত অন্যতম জেোতিবিজ্ঞান যন্ত্রবির 
জাবির এখনে সিনান আলহাররানী, আালবা স্তানীর পুবতম পুরুখ | 
আলবাভ্ানীর পূর্ণ নামের সঙ্গে এর নামের সৌসাদশ্য দেখে 
(9. ১৪01 একে আলবান্তানীর পিতা বলে মত প্রকাশ 
করেছেন । আলবেরুনীর মতে জাবিরই সরপ্রথম গোলাকান 
আস্তারলাব (91017011081 750:091909) প্রস্তুত করেন | 

আলবান্তানীর সমসাময়িক অন্যান্য বেচ্ছানিকদের মধ্যে 
রাজেস ([২197305), ইবরাহিম, আলকফারাবি বিচ্ছগানের বিভিন্ন 
শাখায় মৌলিক গবেধণার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। শগ্চশান্ছেও 
তাদের দান খুব কম নয়। তবে আলবান্তানীর পরে, দশম শতাব্দীতে 
অন্কশান্ত্রে মীলিক গবেষণার জন্য ঘিনি বিজ্ঞান জগতে সর্বাপেক্ষা 
সুপরিচিত? তার নাম হোল আবুল ওয়াকা। বাস্তানীর মৃত্যুর 
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প্রায় একুশ বগসর পরে আবুল ওয়াফার জন্ম হয়| তিনি দশম 
শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যস্ত জীবিত থেকে নিজের জ্ঞানগরিম। 
দ্বারা ইসলামের বিজ্ঞান জগতে যে অমরকীতি সংস্থাপন করেন, 
সে শুধু যুগবিশেষ নয়, অনাগত ভবিষ্যতেও অয্লান গৌরবে 
দাড়িয়ে থাকতে সমর্থ হবে। 

রাজেস, আবুবকর মোহাম্মদ এবনে জাকারিয়া আল রাজির 
ইউরোপীয় নাম। তীর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা 
যায় না। পণ্ডিত্যের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একাধারে স্ুবিখ্যাত 
চিকিৎসক, দার্শনিক, রাসায়নিক, অন্কশাক্্রবিদ ও কলাবিদ । 
তবে অন্য সমস্ত গুলোকে ছাপিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানেই তার 
প্রতিভা সর্বতোভাবে পরিস্ষট হয়ে উঠে । 

৮৬৪ খুঃ অন্দে (২৫০ হিজরীতে) পারস্তের জিবাল প্রদেশের 
উত্তর পুব অঞ্চলে তত্কালীন মুবিখ্যাত নগর “রাইতে তার 
জন্ম হয়| এখানেই তিনি অস্কশাপ্প, জ্যোতিবিহ্ঞান, দর্শন এবং 
বেলস লেটারস (13911০১ ][,০0061) বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন । 
সম্ভবত রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষাও এইখানেই নুরু হয় । আলরাজী 
প্রথম জীবনে বিজ্ঞানের দিকে কোন মনোযোগই দেন নাই । 
অন্য সাধারণ ছাত্রের মতই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পাঠ সমাপন করে 

বিদ্যার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিলোপ করে দেন। 
অন্তনিভিত প্রতিভা মানুষকে তার সাধনার 
পথে চালিয়ে নেবেই। তিনিও প্রথম জীবনে জ্ঞানবিজ্ঞানের 
দিকে উপেক্ষা প্রদর্শন করলেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জীবনের 


আল রাজ? 


আলরাজী ১৭৫ 


কর্মক্ষেত্র বেছে নেওয়ার জন্য সার মনে এক আকুল আগ্রত 
জেগে উঠে, তাকে আবার এইদিকেই টেনে আনে । চিকিৎসা 
ব্যবসাকেই তিনি ভার সাধনার পথ হিসাবে বেছে নেন। 
এতে তিনি যে অপুব সাফলা লাভ করেন তার পরিচয় পাওয়া 
যায় তগ্কালীন সমস্ত মুসলমান নরপতিদেব আদর দেখেই । 
চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার অপুৰ প্রতিভার খ্যাতি সমস্ত মুসলিম 
জগতে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি একের পর এক প্রায় সমস্থ 
নপতির চিকিৎসক ও সভাসদ হিসাবে বরিত হন । 

আলরাজীর চিকিৎস৷ শাস্ত্রে মনোনিবেশ করার কারণ হিসাবে 
কতকগুলি গল্প প্রচলিত আছে। একটি হো যে তিনি 
একবার বাগদাদে বেড়াতে যান। এখানে এক আশ্চর্য ধরণের 
রোগ নিরাময়ের কাহিনী তার শ্রুতিগোচর হয়। অনুসন্ধানে 
জানতে পারেন যে শহরের উপকগে কার্থ নামক স্থানে খালের 
দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পুরাতন হাসপাতালের চিকিশসকগণই এই 
অদ্ভুত পন্থাটির আবিষ্কারক এবং হারাই এটি ব্যবহার করছেন । 
সন্ধানীর অন্রসন্ধিতন্ব মন এই ল্পজ্ঞানেই নিরস্ত হয়নি তিনি 
চিকিতসকগণের নিকট থেকে সমস্ত বিষয়টি পঙ্গান্তপুঙ্খরূপে 
অবগত হন এবং এই অদ্ভুত পদ্চাটির রোগ নিরাময়ের আশ্চর্য 
ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে নিজেও এর ব্যবহার মারন্ত করেন | এ থেকেই 
তিনি চিকিৎসাশান্সের দ্রিকে আকৃষ্ট হন। মার একটি তার 
রসায়নশাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে জড়িত। তিনি রাসায়নিক 
পরীক্ষায় ব্যাপুত থাকতে একবার অকম্মা বিষাক্ত গ্যাসের 


১৭৬ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


প্রশ্বাস গ্রহণ করেন | ফলে তাকে হেকিমের শরণাপন্ন হতে হয়। 
হেকিম সাহেব তাকে নিরাময় করে তোলেন বটে কিন্তু এর 
জন্য পঁয়ত্রিশ শ ৩৫০০২ টাকা চার্জ করেন। এই সামান্য 
কাজের জন্য হেকিম সাহেবের বিরাট বিলটি দেখেই তিনি বলে 
উঠেন “এইবার আলকেমী বা! স্বর্ণ উত্পাদনের রহস্য উদ্পাটনে 
সমর্থ হয়েছি”। এর পর থেকেই তিনি চিকিৎসা শাস্ের 
অনুশীলন করেন। 

আল্রাজী প্রথমে রাইএর নুপতির চিকিৎসক নিযুক্ত হন 
এবং তার আগ্রহক্রমে প্রতিচিত হাসপাতালের অধ্যন্গের ভার 
প্রাপ্ত হন |. এগান থেকে তিনি বাগদাদে নীত হয়ে খলিফার 
চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং তথাকার হাসপাতাল সমূহের ভার 
প্রাপ্ত হন। এই ভাবে একের পরে একে তিনি প্রায় সমস্ত 
রাজ্যেই রাজচিকিৎসক ও সভাসদ নিযুক্ত হন; কিন্তু কোন 
স্থানেই স্থির হয়ে বেশী দিন যাপন করতে পারেন নাই । তার 
খ্যাতি তাকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে দৌড়িয়ে নিয়ে যাযাবর 
জীবন যাপন করাতে বাধ্য করেছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি জন্মভূমিতে 
ফিরে আসতেন বটে কিন্তু বেশী দিন তিষিতে পারতেন না| 
৯২৫ খু অন্দে (৩১৩ হিজরীতে, আলবেরুনীর মতে ৫ই সাবান 
তারিখে ) আলরাজী নিজ জন্মভূমি রাইতে পরলোক গমন 
করেন। 

মুসলিম জগতের 'সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবেই আলরাজী 
পরিচিত। চিকিৎসা-বাজ্ন শাস্ত্রে তার মৌলিক দানের সম্বন্ধে 


আলরাজী ১৭৭ 


শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে এখনও তার উদ্ভাবিত অনেক 
পন্থাই চিন্কতস! শাস্ে সাদরে ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্র 
সম্বন্ধীয় তার বহু গ্রন্থাবলী প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত। রসায়ন 
শীন্ষেও তিনি অনেকগুলি নৃতন বিষয় প্রবতন করেন। তন্মধ্যে 
প্রতীক চিহ্নাদির প্রবর্তন অন্যতম | বস্তত তাকে ধত'মান 
রসায়ন শাস্তের প্রবর্তকও বলা যেতে পারে ।' যাহোক এসব 
সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচন। করা সাবে। 

শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রেই আলরাঞ্জীর অপুর বিজ্ঞান প্রতিভার 
পরিসমাপ্থি ঘটে নাই | সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্ঠান্ত বিভাগের 
আলোচনাও এই চিকিৎসকের জীবনের একটি কর্তব্য বলে 
পরিগণিত হয়েছিল । সেই কতব্যজ্ঞানই হয়ত তাকে অঙ্কশাস্ত্রের 
মধ্যেও টেনে নিয়েছিল। তিনি জ্যোতিবিজ্ঞান ও জ্যামিতি 
সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। বল বিজ্ঞান 
(006010910155) সম্বন্ধেও তিনি আলোচন। করেন । এ সম্বন্ধেও 
তার কার্ধাবলীর মধ্যে ওজন সম্বন্বীয় এক প্রস্থ “মিজান তাবিই” 
ছাড়া অন্য কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ছুঃখের বিষয় 
পদার্থবিষ্ঠা, জ্যোতিবিজ্ঞান, আলোক (০0155) সম্বন্ধীয় 
গ্রন্থাবলীর অনেকগুলিই অধুনা বিলুপ্ত । 

নবম শতাব্দীর বিখ্যাত জ্যামিতিক ছাবেতের বংশে যে বিজ্ঞান 


পনি - ১, ৪ 


8. [48] 1২921 10712116 196 00115106180 (112 1016 101171161 
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১০৮ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


আলোচনা জাগ্রতই ছিল সে তার পুত্র ও পৌত্রেরও বিজ্ঞান 
আলোচনাতে যোগ দেওয়াতেই বোঝ! যায়। ছাবেতের-ন্তায় তার 
পুত্র সাইদ এবনে সিনান এবনে ভাবেত এবনে কোরাও বিজ্ঞান 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ । পিতার ন্তায় তিনিও প্রথমে চিকিতসা শান্ত্েই 
মনোনিবেশ করেন এবং এদিক দিয়ে বিশেষ খ্যাতিও লাভ 
(5, এর এ করবেন । চিকিৎসা শান্ছে তার প্রতিভ। ষে 
ছি বিশে উপেন্গণীয় নয় ভার পরিচয় পাওয়া যায় 

[পু রাজসম্মান থেকেই | তিনি খ'লফা আলমুত্ভাকিদ, আলকাঠির 
৭” আলরাঙ্ঞার চিকিৎসক নিষুত্তু হন এবং সে ভিসাবে তত্কালে 
বাগদাদে যথেই প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। বাগদাদের 
হাসপাতাল সমুহের ভারগ তার উপর অপ্পিত হয়। তিনি 
এগুলির সমহ উন্নতি সাধন করেন । এই সময়ে ভারই প্রচেষ্ঠায় 
চিকিৎসা বাবসারের মানদণ্ড অনেক উন্নত হয়। খলিফার 
আদেশক্রমে হাতুড়ে চিকিতনকদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। 
যে কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা বাবসা করতে হোলে তৎকালীন 
মেডিক্যাল বোর্ডের এক কঠোর পরীক্ষায় পাশ করতে হোত। 
সিনানও এই বোর্ডের অন্ততম সভ্য হিসাবে প্রায় আট'শ 
চিকিৎসককে ডিপ্লোমা দেন । যাহোক চিকিতসা! বিজ্ঞানেই তার 
সমস্ত গ্রতিভ! নিয়োজিত হয় নাই। পিতার বিজ্ঞান পিপাসা 
পুত্রতেও বতেছিল। সিনান বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও 
কিছু কিছু আলোচনা করেন। জ্যামিতি, জ্োতিবিজ্ঞান 
প্রভৃতিতে তার দান সমধিক উল্লেখযোগ্য | আর্কিমেডিসের 


ইব্রাহিম এবনে সিনান ১৭৯ 


কতকগুলি পুস্তকেরও তিনি সিরিয়ান ও আরবীতে অনুবাদ 
করেন। দিনান ৯৪৩ খুঃ অব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। 
ভাবেতের বিজ্ঞান বুদ্ধি তার পৌত্র আবু ইসহাক ইব্রাহিম 
এবানে সিনান এবনে ছাবেত এবনে কোরার মধ্যেও সংক্রমিত 
হয়েছিল | অবশ্য এমনিতে ভার প্রতিভার নিদর্শন বিশেষ কিছুই 
নাহ | বিখ্যাত অস্গশান্্রবিদের বংশধরের অঙ্কশান্সে মৌলিক 
ঈলাঠিয “বশে প্রতিভার দান বিশেষ কিছু না থাকার মণো 
সিসি প্রতিভার অপ্রাচধের চেয়ে নিয়তির বিচারহীন 
তন্ধ তস্মন্ষেপের পরিচয় বেশী । যৌবনের প্রথম ভাগেই 
স্মুটোনোম্মুখ দীপ্সি কালে লগ খুঙকাবে নিবাপিত হয়ে যায়। 
মাত্র ৬৮ বগুসর বয়সে ইপাঠিন কালগাসে পতিত হন । বিজ্ঞান 
প্রতিভ। স্কুরিত হর সাধনাপ খলে। যৌবনের প্রারন্তে, সবে 
সাধনার যখন আরস্ত তখন নিয়তি নিগ্ঠ বিধানে সাধনার 
পুর্ণ ভযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পেয়েছ ইতাভিমকে ইহলোক 
ত্যাগ করতে হয়। তা গার প্রথতভা কোন প্তরের ছিল 
তার বিচার ভওয়া আসন্তুব | ইবাতিম এবনে সিনান ৯০৮ খু 
নদ বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৪৬ খুঃ আান্দে মৃত্যুমুখে 
পন্তিত হন। এই দ্রল্প সময়ের কার্ষের যেটুকু পরিচয় পাওয়। 
যায় তাতে মনে হয় তিনি তার পিতামহের বিজ্ঞান প্রতিভার পূর্ণ 
উত্তরাধিকারীই ছিলেন। তিনিও পিতামহ এবং পিতার মতই 
ব্যবসায়ে ছিলেন চিকিৎসক কিন্তু ব্যবসায়ে রত থেকেও তিনি 
0017105, জ্যোতিবিজ্ঞান নৃর্যঘড়ি প্রস্তুতের কৌশল ইত্যাদি 


১৮০ বিজ্ঞানে মুনলমানের দান 


সম্বন্ধে কয়েক খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করেন | 0০010105-এর প্রথম 
পুস্তকের এবং আলমাজেষ্টের ভাষ্য ও লেখেন। ত৷ ছাড়া জ্যামিতি, 
ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। 

অধিবৃত্ত (1১80190019) এর সমপরিমাপ বিশিষ্ট বর্গ 
(09090190816) বের করতে তিনি যে প্রণালী উদ্ভাৰন করেন 
অন্কশান্ত্রের মধ্যে তার স্থান অনেক উচ্চে। সরলতা এবং তথ্যের 
দ্রিক দিয়ে আর্বিমেডিসের প্রবতিত প্রণালী থেকেও এটি সর্ব 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । বস্তুত [10919] 0০91010195 বতমান আকারে 
ব্যবহ্ৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইব্রাহিমের প্রথাই ছিল এ বিষয়ে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । 


আলফারাবা 


পূর্বে দ্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে |বশেষ প্রত্দে করা হোত 
না। দাশনিকরাও বৈজ্ঞা নবদের মতহ [বজ্ঞান আলোচনায় 
যৌগদান করতেন | (খানে হাতে কলমে কাজ বরতে হোত, 
বিজ্ঞানের সেই অংশটকু বাদ দলে, তখনকার দর্শন ও 
ওপ 'ভ্তিক বিজ্ঞানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা যায় না। 
তখনকার অনেক বেজ্ঞানিকই বিজ্ঞান |ব্ষয়ে চর্চা করার সঙ্গে 
সঙ্গে দশূনেও গভার গবেষণায় [নিযুক্ত হয়েছেন দেখা যায়। 
নবম শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজঞ্জানক দার্শনিক আলকিন্দির মত 
আলফারাধীও বিখ্যাত দাশ নক ছিলেন । দর্শনের গবেষণার 
জন্য তিনি পাশ্চাত্য জগতের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ণ করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । সাধারণত তিনি দ্বিতীয় এরিষ্টটল (5০০০1) 
10356012661 £১1190901০, আল খুয়াল্লিম আলছানি) নামে 
পরিচিত । বিখ্যাত গ্র'তহাাসক ইবনে খা'ল্লকান তাকে মুসলিম 
জগতের সবশ্রেষ্ঠ দাশ!নক বলে অভিহিত করেছেন ও উচ্ছসিত 
ভাষায় প্রশংসা করেছেন । এ থেকেই ধারণা কর! যায় তার 
উচ্চ দর্শন অভিজ্ঞান কতখানি উন্নত ধরণের। আলকিন্দির 
প্রবতিত ইসলামিক দর্শনের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের সুমধুর সামগ্রস্থ 
স্থাপন করার মধ্যেই তার বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। পরবর্তা 
দার্শনিক এবনে সিনা তার এই নব প্রদর্শিত পন্থ। অবলম্বন 
করেই দর্শনের এক নৃতন রূপ দান করেন ।' 

দর্শন ছাড়া অন্ত যে সুকুমার বিদ্ভায় তিনি সর্বাধিক পারদর্শা 


১৮২ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


ছিলেন সে হোল সঙ্গীত। মুসলিম জগতে সঙ্গীত বিজ্ঞানে 
তার স্থান অনেক উচ্চে। সঙ্গীত বিজ্ঞানের সঙ্গে * অন্কশান্ত্রের 
এক নিকটতম সম্বন্ধ আছে এর উন্নত স্তরে । এর সপ্তগ্রামের 
স্থরের মধ্যে অঙ্কের ভগ্রাংশের বিশেষ আধিপত্য পরিলক্ষিত 
হয়| এই নুর সাধনা ভগ্নাংশের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। 
আরবীয় সঙ্গীতের সমস্ত নিয়মাবলী ভগ্াংশে প্রচলিত। হয়ত 
এই সুর সাধনাই ফারাবীকে অঙ্কশাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট করে এবং 
আলকিন্দির মত তিনিও বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন। 
সঙ্গীতা ব্য সম্বন্ধে তার গ্রন্থ “কিতাব আলমুমিকি” বৈজ্ঞীনিক 
গ্রন্থ হিসাবে বিশেষ উচ্চ স্তরের, সঙ্গীত সন্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
আলোচনাই এর বিশেষত্ব । 

আলকফারাবী তত্কালীন প্রচলিত সমস্ত বিজ্ঞান বিষয়েই 
বিশেষ পারদশী ছিলেন। বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত বিভাগেই 
তার কিছু না |কছু হস্তঞ্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও 
মৌলিকতার দিক দিয়ে এর মূল্য কতখানি সে বিষয় বিচার্ধ, 
তবুও এর! বেজ্ঞানিকের সাধনা, উৎসাহ এবং 
ধের্ষের যে পরিচয় দেয় তা অপুৰব। তিনি 
এরিইটলের অনেকগুলি গ্রান্থের ভাষ্য লেখেন : তন্মধ্যে পদার্থ-বিছ্। 
(1755103 ) ভূ-বিদ্যা (7০6০5০10965 ) জ্যোতিবিজ্ঞান 
সম্বন্ধীয় ভাষ্যগুলি অন্যতম । তার প্রণীত টলেমির আলমাজেষ্টের 
একখানি ভাষ্যেরওড সংবাদ পাওয়া যায়। এ সমস্ত 
ছাঁড়া, ডিটিরিসির মতে, তিনি আরও আট দশ খানি গ্রন্থ 


আল ফারাবী 


আলফারাবী ১৮৩ 


প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে বিজ্ঞান রত্র (রিসালা ফুসাস আল হিকাম), 
আদর্শ নগ্ঝরী (রিসাল৷ ফি মাবাদি আরা আহল আল মদিনা ও 
আল কাজিলা), বিজ্ঞান বিশ্বকোষ (কিতাব ইভচ্া আল উলুম) বা 
[717050101993019 0 ১010100০ সবাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শেধোক্ত 
এ্রান্থখানি শ্রান্থকারের বিজ্ঞান তথা শিক্ষাৰ জন্য অমানুষিক 
পরিশ্রম ও উৎসাহের নিদশন। এতে তিনি তত্কালীন প্রচলিত 
সমস্ত বিজ্ঞান বিষয়েরই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন । সে সময়ে 
বিজ্ঞান কতদূর উন্নত ছিল তার সাক্ষ্যরূপে এব মূল্য খুবই বেশী। 
দুঃখের বিষয়, মূল আরবী গ্রন্থ গাশির কোন সন্গানই এ পধন্ত হয় 
নাই | শুদ্ধ অঙ্কশান্তের মধ্যে জ্যামিতিতেই তার য| মৌলিকতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য কোন বিভাগে বিশেষ কিছু 
করেছিলেন কিনা নিশ্চিতরূপে জান। যায় না। 

আলফারাবী জাতিতে ছিলেন কুক | তর্কস্তানে ফাপাব 
নগরীর নিকটে ধয়ামিজিতে চার জন্ম হয়| গ্রথম ব্রসে তিনি 
বাগদাদে শিক্ষা লাভ করেন ৪ জীপিকা টপাজনেন শ্রন্য চিকিতসা 
বাবসায়ে রত হন। চিকিস| বিজ্ঞানে ভার আসাবারণ প্রতিভা 
কথা শীঘ্রই চতুদিকে ব্যাপ্ত হরে পড়ে । আলেপ্পোর বাদশাহ 
সইফুদ্বোলা আলি এখনে ভাঁমদান ভর গুণগ্রামে মুগ্ধ হয়ে াকে 
নিজের সভাসদ হিসাবে গ্রহণ করেন! ফারাবী অল্পদিনের 
মধ্যেই স্বীয় বুদ্ধিমন্তায় বাদশাহের প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েন এবং 
মৃত্যু পর্যন্ত এ রাজকীয় অনুগ্রহ ভোগ ধরেন । সইফুদ্বোলার 
আশ্রয়েই তিনি আজীবন সুফি ধর্ম পালন করে নিরাপন্তে 
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দিনাতিপাত করেন এবং নানা বিষয়ে মনোনিবেশ করতে সক্ষম 
হন। ৩৩৬ হিজরী রজব মাসে (৯৫৬ খুঃ অন্দে) ৮০ বতসর 
বয়সে দামস্কাসে তার মৃত্যু হয়। বাদশাহের এক অভিযানের 
সঙ্গী হয়েই তিনি এস্থানে আগমন করেছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত 
এই স্থানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । তার পূর্ণ নাম হোল 
আবু নসব মোহাম্মদ এবনে মোহাম্মদ তারখান বিন উজলাগ 
আল ফারাবী । 

আলনাইরেজীও আলবাত্তানীর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক | 
আলবাত্তানীর পুবেই ৯২৩ খুঃ অন্দে (কারুর কারুর মতে ৯২২) 
তিনি এন্তেকাল করেন। অহ্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যামিতিই তার বিশেষ 
প্রিয় ছিল এবং এই দিকেই তিনি প্রথম থেকেই মনোনিবেশ 
করেন, তবে আলবাত্তানীর প্রভাবও যে শেষ পর্ধস্ত এড়িয়ে যেতে 
পারেন নাই, জ্যোতিবিজ্ঞানের আলোচনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 

তাঁর জ্যামিতিক মৌলিক প্রবন্ধরাজি ও ইউরডের ভাষ্য শুধু 
প্রবন্ধ ও ভাষ্য হিসাবেই মনোযোগ আকর্ষণ করে না, মৌলিকত্বের 
দিক দিয়েও এ বিষয়ে গ্রন্থকারের সুস্পষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দেয় । 
স্থপ্রসিদ্ধ অনুবাদক জিরার্ভ এই শ্রন্থখানির লাটিন অনুবাদ 
প্রকাশ করে পাশ্চাত্য জগতকে জ্যামিতি সম্বন্ধে 
সজাগ করে তোলেন বললে অসঙ্গত কিছু হবে 
না। টলেমির ভাষ্যও এই মনীষীর অন্যতম কীতি। 

আলনাইরেজীর উপর আলবাত্তানীর প্রভাব পরিৃষ্ট হয় 
বৈজ্ঞানিকের জ্যোতিবিজ্ঞান আলোচনায়। যতদূর মনে হয় 


আলনাইরেজী 


আলনাইরেজী ১৮৫ 


জ্যোতিবিজ্ঞান আলোচনায় তিনি উদ্ব দ্ধ হন খলিফা আলমুতাজিদের 
উৎসাহে. খলিফার জন্যেই 'ত'ন নৈসগিক ঘটনাণলীর বিচিত্র 
কাহিনী অপলম্বন করে এবং সেগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাগ্য। দিয়ে শ্ুন্দর 
একখান। গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ততিকোণ!মতিতেও তার হশ্তক্ষেপের 
পরিচয় পাওয়া যায়। সু-ঘ ডর উর্দতলম্থ ছায়াকে শিঞ্জিনীর 
সম হিসাবে বাবহ!র কবাই তিনি শ্রেয় মনে করতেন ; এ হিসাবে 
তাকে হাবাশের মতানুবতাঁ বল! চলে । এ ছাড়া ।তনি গোলাকার 
আস্তারলব (31070110971 75601:0) সম্বন্ধে ম্বাবস্থারিত তাবে 
একখণওড পুস্তক প্রণয়ন করেন। আস্তারলব সম্বন্ধীয় আরবী 
গ্ন্থাবলীর মধ্যে এখান অন্যতম সবশ্রেষ্ট গান্থ বললেও অত্যুক্তি 
হয়না। শ্রন্থখা।ন প্রধানত চার খণ্ডে বিভক্ত--(১) প্রথম 
খণ্ডে ্ীতহাসিক অবতারণার সঙ্গে মুখবন্ধা (০) দ্বিতীয় খণ্ডে 
গোলাকার আস্তারলবের বর্ণনা । সাধারণ আস্তারলব এবং 
অন্যান্য জ্যোতিিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্্পাতির তপেক্গা এর গুশকর্ষ ও 
শ্রেয়তার কারণ প্রদর্শন। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে এর ব্যবহারের 
নিয়ম পদ্ধতি বণিত হয়েছে । গ্রন্থখানি কিছুদিন পুর্বে জামান 
ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এই অনুবাদ খানির নাম হোল 
9০1)0% £৯10178100100106 ৬০1) 21 10117151 010০1 010 
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আলনাইরেজীর পূর্ণ নাম হোল আবুল আব্বাছ আলফজল 
এবনে হাতিম আলনাইরেজী | তিনি সিরাজের নিকটবতা 
নাইরেজ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন | 


আবুল ওয়াফা 


দশম শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্্বিদ আবুল ওয়াফার নাম 
অস্কশান্পের জ্যোতিবিজ্ঞান ও ত্রিকোণমিতির সঙ্গে বিজডিত। 
নবম শতাব্দীর সর্ব বিষয়ে পারদশিতা লাভের আকাজ্ণা এবং সেই 
সঙ্গে সঙ্গে সববিষয়ে সমানভাবে আলোচনা! করবার আগ্রহ দশম 
শতাব্দীর প্রারন্ত থেকেই নিস্তেজ হয়ে আসছিল বলে মনে হয়। 
জ্ঞানবিজ্ঞানের কোন এক বিভাগকে বেছে নিয়ে সেই দিকেই 
মনোযোগ দিলে বিশেষ স্রকল পাওয়া যেতে পারে, অনেক 
বৈজ্ঞানিকের মনে এ ভাবটা অস্ফুট ভাবে জেগে উঠেছিল । 
কেউ কেউ গুবের বেজ্ঞানিকদের চিরাচরিত প্রথাকে ছেড়ে দিয়ে 
স্পঈভাবেই এক বিষয়ে মনোনিবেশ করেন | ধারা তেমন ভাবে 
মনের ছুবলতা সঙ্গোরে ঝেড়ে ফেলতে না পেরে, পুৰ প্রথা মত 
সকণ বিষয়েই আলোচন। করতে থাকেন তাদের মধ্যেও খেন 
সর্ববিষয়ে সমান আগ্রহের অভাব বিশেষ করেই পরিলক্ষিত হয়। 
মোটকথা, এই সময় থেকেই বৈজ্ঞানিকগণ কোন এক নষ্ট 
বিষয়ে মনোনিবেশ করবার স্ৃফলের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই 
ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। খাদের কাজের মধ্যে দশম 
শতাব্দীতেই এই ভাবটা! স্পষ্টরূপে জেগে উঠেছিল তাদের মধ্যে 
মনীষী আবুলওয়াফা অন্যতম । তার সমস্ত প্রতিভা শুদ্ধ 
অঙ্কশান্ত্রের মধ্যেই সন্নিবেশিত হয়েছিল বলেই বোধ হয়, এতে 
তার দানও হয়েছে অতুলনীয় । 


আবুল ওয়াফা ১৮৭ 


খোরাসান প্রদেশের বুজ্জান নগরে (৩১৮ হিজবী ১লা 
রমজান) ৯৪০ খুঃ অন্দে ১০ জুন তারিখে (কারুর কারুর মতে 
৯৩৯ খুঃ অন্দে ) আবুল ওয়াফার জন্ম হয়। তার পূর্ণ নাম হোল 
মোহাম্মদ এবনে ইয়াহিয়া এবনে আল আববাছ আালবুজ্ছানি | 
তিনি আরব কি পারন্ বংশসন্তুত সে বিষয়ে বিশেষ মতদ্বৈধ 
দেখা যায়। তবে আধকাংশের মতে ভার পুবপুরুষেরা ছিলেন 
পারস্তবাসী | 

আবুল ওয়াকা ভান্ঠতম সবশ্রেষ্ঠ সুসলিম বৈজ্ঞানিক 
হোলেও ভার পুব পুরুষদের মধ্যে জ্ঞানবিচ্গান আলোচনার 
কেমন প্রসার ছিল তা জানা যায় না। তবে পপপুকুষদের মধ্যে 
কেউ তেমন রিখ্যাত ছিলেন বলে মনে হয় না। হার অঙ্পগষ্ট 
জীবনীতে দেখা ধায় তিনি প্রথম জীপনে চার সম্পকত ছু পি ডপ্য 
আবু আমর আলমুগাজিনি এবং আবু আবতলাত মোহাম্মদ এপানে 
মাহ্বাসার নিকট অঙ্গশাপ্প সন্বন্গে শিক্চালাহ করেন | হিবাও 
যে বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্ত ছিলেন নন মনে করবার কোন কাৰণ 
নাই | হয়ত প্রাথমিক শিক্ষক ভিসাবেঠ তাদের জীবন অধিবাভিত 
হয়েছে । অখ্যাত অজ্ছাত ভাবে জন্মগ্রহণ কণলেও প্রতিভার 
দীপ্তি শীঘ্রই আবুল ওয়াকাকে বিদ্বান পনাজে শ্রপরিচিত করে 
তোলে । ৩৪৮ হিজরীতে বিশ বসর বয়সে তিনি হপাকে গমন 
করেন এবং তখন থেকেই বিজ্ঞান আলোচনায় আশ্্রনিয়োগ 
করেন। পরে বাগদাদকেই গবেধণার উপযুক্ত স্থান বলে নির্ণয় 
করে তিনি এই স্থানেই বসবাস শর করেন। ৯১৮ খু; অন্দে 


১৮৮ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


জুলাই মাসে (৩৮৮ হিজরী, রজব ) বাগদাদেই তিনি পরলোক 
গমন করেন। জন্ম তারিখের মত মৃত্যু তারিখ নিয়েও মতভেদ 
দেখা যায়। কারুর কারুর মতে তার মৃত্যু হয় ৯৯৭ খুঃ অন্দে, 
৩৮৭ হিজরীতে । 

আবুলওয়াফা অঙ্কশাস্ত্রের সমণ্ত শাখায়ই কিছু না কিছু 
আলোচনা করেছিলেন । তবে জ্যোতিবিজ্ঞান ও ত্রিকোনমি তিই 
তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, এই ছুই শাখাতেই তার দানও হয়েছে 
অতুলনীয়। অন্যান্য বিভাগেও তার দান কম নয়। অঙ্ক, 
বীজগণিত, জ্যামিতি নিয়েও তিনি বহু আলোচনা করেন। 
এগুলিতেও তার প্রতিভা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

আলবান্তানীর জ্যোতিবিজ্ঞানের অসমাপ্ত কার্ধাবলীর 
উত্তরাধিকারী হিসাবেই যেন আবুলওয়াফা পুনর্বার এর 
আলোচনা আরম্ত করেন। আলবান্তানীর পরে অন্য কোন 
বৈজ্ঞানিক তার সুষ্ঠু নিয়মবদ্ধ প্রণালী অনুসারে গবেষণায় বিশেষ 
পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নাই | ওয়াফার হস্তে সেই ত্রিশ 
চল্লিশ বসরের মৃত বৈজ্ঞানিক প্রথাগুলি পুনজর্বন লাভ করে। 
জিজ-আল-সামিল বত মান জ্যোতিবিজ্ঞানবিদদের নিকট বিশেষ 
পরিচিত। বিশদভাবে ব্যাখ্যা এবং ততসহ সঠিক পর্যবেক্ষণের 
ফলস্বরূপ জ্ঞানপূর্ণতথ্যাদিই এর বিশেষত্ব । এই সকল পর্ধবেক্গণ 
বৈজ্ঞানিকের কষ্টসহিফুতা, অধ্যবসায় এবং বিচক্ষণতার 
পরিচয় দেয়।* আবুলওয়াফাই এই জিজ রচয়িতা । মসিয়ে 


আবুল ওয়াফা ১৮৯ 


সেডিলোর (৬. ১০৭1110) মতে টলেমির চন্দ্রসম্বন্ধীয় গণনায় 
মতবাদের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেই, আবুলওয়াফা পূবতন 
বিজ্ঞানবিদদের পর্বেক্ষণগুলিকে নূতন ভাবে পরীক্ষা আরম্ত 
'করেন। এই ভুল সংশোধনের জন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা 
মৌলিক আবিষ্ষারের ভান্ত স্বরূপ হয়ে দাড়ায় এবং অনেক 
নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। কেন্দ্র ও স্থানচ্যুতির সমীকরণ 
(11176 ০0101901010 06. 00100০00100 ০৬100101) 0 
আবুল ওয়াফারই আবদান। এর পুবে এ সম্বন্ধে কোন 
আলোচনাই হয় নাই। জ্যোতিবিজ্ঞানে এই বৈজ্ঞানিকের 
তন্যান্ত আলোচনা ও আবিষ্কারের কথা বাদ দিলেও যা তাকে 
শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানবিদদের মধ্যে স্থান দান করেছে, সে হোল 
চন্দ্রের তৃতীয় অসমতা (00710 19101 006009115 ) 
সম্বন্ধে আলোচনা | এীক বেজ্ঞানিকগণ চন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় 
অসমতার কথ জানতেন । সে সম্বন্ধে তার! বিস্তারিত তথ্যও 
রেখে গেছেন কিন্তু তৃতীয় অসমতার কথা প্রাচ্য পাশ্চাত্য 
কোন দেশীয় বৈজ্ঞানিকেরই পপিজ্গাত ছিল না। এমন কি 
আবুলওয়াঁফার মৃত্যুর পরেও ছয় শত বৎসর পর্যন্ত পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকগণ এ সন্বন্ধে বিশেষ অনুধাবনই করতে পারেন নাই । 
আধুনিক £১50:0110102-তে এই অমমতা +৮৪1190101” নামে 
অভিহিত হয়ে থাকে । 

আবুল ওয়াফ! সত্যসত্যই সঠিকভাবে এ সম্বন্ধে কোন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হোতে পেরেছিলেন কি না সে বিষয়ে পাশ্চাত্য 
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বৈদ্বানিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায় | 3911190 এর মতে 
আবুল ওয়াফাই এর সর্বপ্রথম আবিষ্ধারক এবং তিনি এর নাম 
দেন “ইখতিলাফ আলমুভাজাত” | প্যারিসের একাডেমি ছ্ 
সিয়াস (07800101990 ১০1০1০৩৪) এ সম্বন্গে স্ুদী্ঘ পয় ত্রিশ 
বংসর ধরে বাদান্তবাদ চলেছে, কিন্ত ভারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
৮৪ পারেন নাই | বিরুদ্ধবাদীদের মতে অধুনা প্রচলিত 
মতবাদের মত আরবায়ের। প্রথম ছুইটি আসমতার মধ্যে পার্থকা 
করতে পারতেন ন॥ তারা পুথক পুথক ভাবে ছুইটির আলোচন 
করতেন | এতেই মনে হয় ভারা স্ৃতীয়টির কথা জসিকভাবে 
বুঝতেই পাবেন নাই । তাদের মতে আবুল ওয়াফার “মুহত্জত? 
টলেমির 19101100415 'এর উন্নত আরবী সংস্করণ মাত্র | 

প্রথম দুইটি অসমতাব কথা গ্রীক বেজ্ঞানিকদেন সময় 
থেকে প্রচলিত | জ্ঞান শিষ্য ঠিসাবেই আরব বেজ্গীনিকগণ 
এ ছুটির কথা জানতে পারেন। গুরুদের অজিত জ্ঞানের 
মধো যদি কোন কিছু উন্নতি হয়ে থাকে, তা ভোলে গুবের 
অস্পষ্ট ও অমাজিত জ্ঞানের, বৈজ্ঞানিক ধারণারও যে পরিবর্তন 
হয়েছিল সে কথা অস্বীকার কর! যায় না । সে হিসাবে তৃতীয় 
অসমতা আবিষ্কারের মধ্যাদা আবুল ওয়াফাকে দেওয়ার মধ্যে 
কোন বাধা উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। আবুল ওয়াফার 
পর্যবেক্ষণের সমস্ত তথ্যাদি সবিস্তারে অবগত হোতে পারলে 
হয়ত এ দ্বন্দের মীমীংস৷ সম্ভবপর হোত। অন্যান্য মুসলিম 
বৈজ্ঞানিকদের মত তারও সমস্ত গ্রন্থের সংবাদ এখনও পাওয়া 
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যায় নাই; তাই এ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত করা এখনও সম্ভবপর 
নয়। “ভবিষ্যতের অন্ুসন্ধিৎস্থ বৈজ্ঞানিকেরা হয়ত জগৎকে 
সঠিক সংবাদ দিতে পারবেন । 
_ জ্যোভিবিজ্ঞানে আবুল ওয়াফার অন্যতম শ্রেষ্ট দানের বিষয়ে 
অধুশ। মতভেদ দেখা গেলেও আিকোণমিতিতে তার প্রতিভাকে 
সববরেণ্য বলে মেনে নিতে কোন বিরোধিতা দেখ! যায় না। 
বপ্তত ভ্রিকোণমিতিতে আলবান্তানীর সময় থেকে থে উন্নতি 
পরলশ্গিত হয়, আবুল ওয়াফাব হস্তে সে উন্নতি-বেগ অব্যাহত 
থেকে যায়। ভ্রিকোণমিঠিএ তাপ সঙ্গীর্ণ কোণ ছেড়ে বিজ্ঞান 
শাদে জের আবপত্য স্থাপন করে নিতে থাকে । আলবানানার 
সর্প আবুণওয়াকার তস্তে বাস্তবে পরিণত হয়। পবেকাণ 
অশ্মট ভ্িকোণমিতি এক্ণে সম্পূর্ণতার দিকে ক্রমবর্ধমানের পথে 
এগত থাকে । এর উপগাগ্, প্রমাণ, প্রমাণিত বিষয় সমুনেণ 
সু নিয়মবদ্ধভাবে প্রচলন করেন আবুলয়াফা | 'আলবান্তানার 
সময় ভ্রিকোণমিতি স্বাধীনাতার রূপ নিয়েছিল, আবুলওয়াফার 
সময় সে দ্দাধীনভাবেই ফুটে উঠে। 

ছুই কোণের শিঞ্জিনীর (3179) এর সমষ্টি যে শিঞ্জনী এবং 
প্রতিশিপ্রিনী (০9510) দ্বারা নির্ণয় করা যায়, তার প্রথম 
উদ্ভাবনা হয় আবুলওয়াফার হাতে । বতর্মান ত্রিকোণমিতিনর 
ফরমুলা ১17 (৪410) 7 910 ৪ 095 ০+ 0095 2 91 0 
ত্রিকোণমিতির প্রথম শিক্ষা বল্লেই চলে। কিন্তু আবুলওয়াফার 
পূর্ব পর্যন্ত অঙ্কশাস্্রবিদদের এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না। 
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পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের কথ! ছেড়ে দিলেও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ 
যোডশ শতাব্দী পর্ন্ত এ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন'। ষোড়শ 
শতাব্দীর বিখ্যাত বেজ্ঞানিক কোপার্নিকাম ও (0001901701009) 
যে এই সহজ ফরমুলাটি সম্বন্ধে এক প্রকার অজ্ঞই ছিলেন 
সে তার প্রণীত শ্রন্থাবলী থেকেই বুঝা যায়। তার প্রিয় শি্য 
রাটিকাস (চ২1)9961095) কর্তৃক প্রকাশিত তার গ্রন্থাবলীতে এই 
সহজ ফরমুলাটির কোন খোজ খবর পাওয়। যায় না। তবে 
অনুরূপ সিদ্ধান্তে তিনিও উপনীত হয়েছিলেন বলে মনে হয়| 
কিন্তু তার সিদ্ধান্তের পথটি যেমন জটিল তেমনি কুটিল। 
বিজ্ঞানের ইতিহাসের অসম্পূর্ণ জ্ঞানই কোপার্নিকাসের এই 
অদ্ভূত প্রথার জন্য দায়ী। আবুলওয়াফার উদ্ভাবিত এই সহজ 
পন্থাটি অবগত হোলে হয়ত কোপার্নিকাসের দান বিজ্ঞানকে 
আরও উন্নত করতে পারত কিন্তু তা হয় নাই। এই জবরজঙ্গ 
গোছের কোপার্নিকামী ফরমুলা শুধু বিজ্ঞান ইতিহাসের পর্ঠায়ই 
নিবদ্ধ রয়েছে, বাইরে কার্করী ভয় নাই; বিজ্ঞানের উন্নতির 
সাহায্যও কিছুমাত্র করতে পারে নাই । 

মণ্ডলাকার '্রভূজের (5701,61109] 001910816) সঙ্গে কোণের 
শিঞ্িনী প্রভৃতির সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপন করে ত্রিকোণমিতিকে 
এই বৈজ্ঞানিক পথে পরিচালনা করবার প্রথম সম্মান আবুল 
ওয়াফারই প্রাপ্য । তিনি এইদিকে বৈজ্ঞানিকদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করেন এবং ত্রিকোণমিতির সংজ্ঞ, ইত্যাদির নৃতন ব্যাখ্যা 
দেন। শির্ধিনীর তা।লক৷ (516 9১16) প্রস্তুত করবার এক 
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নৃতন উপায় উদ্ভাবন! করাও তার অন্যতম কীত্তি। তিনি ৩০০ 
ডিগ্র কোণের শিক্জিনীর মূল্য দশমিক ভগ্নাংশের অষ্টম স্থান 
(30) 1)601178] 71809) পধন্ত নির্ণয় করেন। এ ছাড়া 
প্রত্যেক দশ ডিগ্রীর শিঞ্জিনী, এবং স্পর্শজ্যার মূল্য নিরূপণ 
করে এক তালিকাও প্রস্তুত করেন। আলবাত্তানী স্পর্শজ্যার 
সঙ্গে শিঞ্জিনী ও প্রতিশিঞ্জিনীর সম্বন্ধ নির্ণয় করেছিলেন; তার 
বেশী কিছু করে যেতে পারেন নাই। সে ভার পড়ে তার 
উত্তরাধিকারী আবুল ওয়াফার উপর | ছুই কোণের সমষ্টির 
শিঞ্জিনী, কোণের অর্ধাংশের শিঞ্জিনীর বর্গের সঙ্গে প্রতিশিঞ্জিনীর 
সন্বন্দ, কোণের শিপ্ধিনীর সঙ্গে সেই কোণেব অর্পেকের শিঞ্জিনীর 
ও প্রতিশিঞ্জিনীর সম্বন্ধ, তিনিই প্রথম ত্রিকোণমি তিতে প্রবত ন 
করেন । বতর্মানে প্রচলিত সংজ্ঞ! দিলে এগুলি দাডাবে 27 

11) (৫40) 517. 90931740053 2 ১17 0. 

2 ১1138 4/2 77 1 05093 +০ 

১10. £-2 911) +/2 093 +/2, 
স্পর্শজ্য। সম্বন্দে তিনি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছিলেন । 
ভ্রিকোণমিতিতে প্রচলিত ছয়টি সংজ্ঞার ভিতরকার পরস্পরের 
মধ্যে যে সাধারণ সম্বন্ধম বিরাজমান, আবুলওয়াফাই সেটিকে 
সম্পূর্ণভাবে প্রচলন করেন। ব্তমানে প্রচলিত নানা 
ফরমুলা এই সাধারণ সমন্বদ্ধের উপর নির্ভর করেই প্রবতিত 
হয়েছে । | 

ভ্রিকোণমিতিতে পূর্বপ্রচলিত সমকোণী ত্রিভুজের জায়গায় 
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মগ্ডুলাকার ত্রিভুজের ব্যবহার করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মেনিলসের 
প্রতিপান্ভের (1% 2218055 70707095100) সাহায্যে ই] 
০1:90 17791010096 বা বাহুর শিঞ্জিনীর সঙ্গে কোণের 
শিপ্তিনীর সম্বন্ধ এবং (৪9060 00০০91210-এর প্রচলন, 
আবুলওয়াফার অসামান্য বিজ্ঞান প্রতিভারই পরিচয় দেয়। [২71০ 
0৫0০1: 108£1)1006 অনুযায়ী বাহুর সঙ্গে কোণের সম্বন্ধ 
আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে লেখা যাবে 12 ৪ : 917০ ৪ ৯: 
911) ০ এবং 021001)6 0109016]) অনুসারে কোণ ও বাহুর 
স্পর্শজ্যা ও শির্ধিনীর মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, সে বর্তমান 
পরিস্থিতিতে দাড়াবে 092 8. : (2 4১5 910 ৮: 917 891 
এইগুলি থেকেই আবুলওয়াফা বাহুগুলির প্রতিশিঞ্জিনী বা 
0০951)০-এর মধ্যেকার পরস্পর সম্বন্গগুলি স্থির করে কয়েকটি 
ফরমুলার প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে একটি হোল 093 0:55 
95৪8. 0950. স্থুলকোণী মণ্ডলাকাব ব্রিজের বাহুর এবং 
কোণের শিপ্লিনীর সম্বন্ধও আবুলওয়াফাই সর্বপ্রথম স্থাপন করেন। 

কোন স্থান থেকে মক্কা শরীফের ( কিবল! ) অবস্থান সঠিক 
ভাবে নির্ করবার আগ্রহ অতি স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম 
বৈজ্ঞানিকদিগকে বিজ্ঞান আলোচনার প্রথম স্তর থেকেই পেয়ে 
বসে। প্রায় প্রত্যেক 'জিজে' এ সম্বন্ধে আলোচনা দেখতে 
পাওয়া যায়। যে স্থান থেকে কিবলার দিক নির্ণয় করবার কথা 
উঠত, সে স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার সঙ্গে মক্কা শরীফের 
জ্রীঘিমা ও অক্ষরেখার পার্থক্য খুব বেশী না হোলে, সুক্ষ 
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গণনার মধ্যে না যেয়ে মোটামুটিভাবে গণনা করা হোত। অব্থ 
সাধারণ কাজ এতেই বেশ চলে যেত। বৈজ্ঞানিক আলবাত্বানী, 
ইবনে ইউন্নসও অনেক সময়ে এ পন্থার অনুসরণ করেছেন । 
উপায়টি বেশ সরল । একটি বৃত্ত অঙ্কন করে নিয়ে দক্ষিণ এবং 
উত্তর দিক থেকে স্থানটির দ্রাঘিমার সঙ্গে মকা শরীফের দ্রাঘিমার 
পার্থক্য নিয়ে ছুইটি স্মান চাপ কেটে নেওয়া হয়। বৃত্তের 
উপরিস্থ এই ছুই ছেদ খিন্দ্ু যোগ করে দেওয়া হয়। অক্ষরেখার 
বেলায়ও তেমনি পুবৰ পশ্চিম থেকে স্থানটির অক্ষরেখার সঙ্গে 
মক্কা শরীফের অক্ষরেখার পার্থক্য নিয়ে ছুটি সমান চাপ কেটে 
নেওয়া হয়। বৃত্তের উপরিস্থ এই ছুই ছেদ িন্লুকে যোগ করে 
দিলে যে রেখাটি পাওয়া যাবে সেটি পুবের রেখাকে যে কোন 
বিন্দুতে ছেদ করবে। এই শেঘোক্ত বিন্বুণে বৃণ্ডের কেনের 
সঙ্গ যোগ করে দিলে যে রেখা পাওয়। যাবে সেই রেখাটিহ 
মক শরীফের অবস্থান নিদেশ করনে । 

আলনাইরেজী সবপ্রথম এই মোটামুটি গণনায় ক্ষান্ত ন। 
হয়ে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকভাবে সুক্ষ গণনা করবার প্রচেষ্টা করেন। 
কিন্ত ছঃখের বিষয় তার গণনা সঠিক হয় নাই । আবুলওয়াফাই 
তার আলমাভিস্তিতে বিশুদ্ধ গণিতিক হিসাব দেন | 

জ্যোতিবিজ্ঞান ও ত্রিকোণমিতি তার অসুতপুর্ব প্রতিভার 
দানে সমুজ্জল। অস্কশান্তের এই ছুই বিভাগই আনুলওয়াফার 
নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তবে অন্যান্য বিভাগেও তার কৃতিত্ব কম 
নয়। জ্যামিতিতে তার বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় নানা 
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উপপাদ্য ও সম্পান্ের সমাধানে | ইউক্লিডের জ্যামিতির একখানি 
ভাষ্তও তিনি প্রণয়ন করেন । জ্যামিতির বিভিন্ন বিষয়ের 
আলোচনার মধ্যে কোন এক বর্গের সমান করে অন্য একটি 
বর্গ অঙ্কন, সমবাহু বহুভূজ অস্কনের নিয়মপদ্ধতি, বৃত্ত মধ্যে 
অস্কিত সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর অর্ধেকের সমান বাহুবিশিষ্ট 
সমবাহু সপ্তভুজ নির্মাণ, 2০4০, 2+4-৫2৯ 756 প্রভৃতি 
সমস্যার জ্যামিতিক সমাধান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তার 
জ্যামিতিক অঙ্কন প্রণালীগুলি আজও উচ্চকণে প্রশংসিত হয় । 
এতে ভারতীয় পন্থা কতকট! অনুস্থত হয়েছে তবে একটি বিষয় 
খুবই বিম্ময়কর--তিনি কুত্রাপি ভারতীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতি 
ব্যবহার করেন নাই। 

মুসলিম বিজ্ঞান জগতে অহ্কশান্ত্রের কোন শাখায়ই অবিমিশ্র 
ভাবে আলোচন। করবার আগ্রহ কোনদিনই দেখা যায় নাই। 
মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ সবগুলোর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ রেখেই 
আলোচনা করেছেন । তাই ভারতীয় এবং গ্রীক পণ্ডিতগণের 
অনুসরণকারী হয়েও জ্যামিতির তথাকথিত বিশুদ্ধতার 
প্রতি মনোযোগ দেবার অবসর তাদের কারুরই হয়ে 
উঠে নাই। তাদের এই সাধারণ ধর্মের ব্যতিক্রম দেখা 
যায় প্রথম বনিষুসা ভ্রাতিত্রয়ের জ্যামিতি আলোচনায়, 
দ্বিতীয়বার আবুলওয়াফার জ্যামিতি আলোচনায় । বনিমুসা 
ভ্রাতত্রয়ের মত আবুলওয়াফাও অবিমিশ্রিত জ্যামিতি নিয়ে 
আলোচনা করে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন | ছুর্ভাগ্যক্রমে 
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তার স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থখানির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। 
তার ছাত্র কতৃক এর একখানা পারসী অন্নুবাদই মূল গ্রন্থখানির 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে জ্যামিতিক অঙ্কনের সর্বপ্রথম 
মূলমন্ত্র থেকে আরম্ত করে পরিলিখিত গোলকের উপর 
বহুতলকের কৌপণিক অঙ্গন (001050:0061091) 01 0100 ০017701-১ 
0 2. 190191)০0101, 01) [1০ 01:0017050110004 51019016 ) 
প্রস্ভৃতি বু বিষয় আলোচন! কর! হয়েছে । বেচ্ঞানিকের বিজ্ঞান 
প্রতিভা পরিস্যুট হয়ে উঠেছে এর মধ্যেকার জ্যামিতিক অঙ্কনের 
সরলতায়। কম্পাসের সামান্য একটি মঙ্কনের সাহাধ্যেই বনু 
জ্যামিতিক সমস্যা সমুতের সম্পাদনাই এর বিশেষত্ব । এমনি 
সহজভাবে জটিল বিষয়ের আলোচনা করবার এপ উদাহরণ 
খুব কমই দেখা যাঁয়। 

0010105 5900101. এও অধিবু্তের (1১21970019) অঙ্কন, 
বা্েত্র স্থিরীকরন এবং ঘনকল নির্ণয় সম্বন্ধে আবুলওয়াফার 
আলোচনা অনেক উন্নত ধরণের | 

বীজগণিতের মধ্যে ডাওফেণ্ট  (7019917200)-এর 
অনুবাদ আবুলওয়াঁফার এক প্রানাণ্য কীর্তি । এই অনুবাদ 
ছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রা সমীকরণ সম্বন্ধে তিনি কিছু কিছু 
আলোচনা করেছিলেন বলে মনে হয়। অস্থশান্রবিদদের জীবনী 
সংগ্রহকারক আবুল ফারদাসের “কিতাবুল ফিহরী”তে আবুল 
ওয়াফার তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রার সমীকরণের উল্লেখ দেখা যায় । 
এই শ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রিষ্ট, আবুল ওয়াফা কৃত অনেক সমীকরণের 
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বিষয়েই এ পুস্তকখানিতে “উল্লিখিত হয়েছে ; তন্মধ্যে একটির 
বর্তমান রূপ হবে 2+47% 759 এই সমীকরণের, সমাধান 
হয়েছে 00170105 ১০০10 এর সাহায্যে । 2১--%ক9 
সমীকরণের 781900917 এবং 9২469410750 সমীকরণের 
[75701019, এই সমাধানে ব্যবহৃত হয়েছে । ছুঃখের বিষয় 
আবুল ওয়াফার বীজগণিত বিষয়ক পুস্তকখানিরও কোন সন্গানই 
এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই । আবুল ফারদাসের এঁতিহাসিক 
গ্রন্থে উল্লেখ ছাড়া অন্য কোথাও কোন প্রামাণ্য কিছু পাওয়া 
যায় না। 

পূর্বের বর্ণনা থেকেই বুঝা যাবে যে আবুল ওয়াফা নানা 
বিষয়ে বনুপ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। অন্যান্য মুসলিম বেজ্ঞানিকদের 
ভাগ্যে যা! ঘটেছে তার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নাই । তার 
বহু গ্রন্থের কোন সন্ধানই এ পর্ষন্ত পাওয়া যায় নাই । এ পর্যন্ত 
মাত্র নিয়োল্লিখিত পুস্তকগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে (১) অঙ্কের 
পুস্তক, “কিতাব ফি মাইয়াহতাজু এলায়হে আল কুত্তাব ওয়াল 
ওম্মালমিন ইলম আল হিমাব” (লেখক এবং ব্যবসায়ীদের উপযোগী 
পুস্তক) (২) “আল কিতাব আল কামিল” (সম্পূর্ণ পুস্তক) সম্ভবত 
ইবনে আল কিফতী এই গ্রন্থখানিকেই আলমাজেই নামে উল্লেখ 
করেছেন। এর কতক অংশ ক্যারা গ্য ভো কতৃক অনুদিত 
হয়েছে (৩) “কিতাবুল হান্দাসা” (ব্যবহারিক জ্যামিতি) প্যারি 
লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত" পুস্তকাবলীর মধ্যে একখানা পারসী 
জ্যামিতিক অঙ্কন বিষয়ক পুস্তক দেখা যায়। খুব সম্ভব পুস্তকখানি 
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কিতাবুল হান্দাসারাই অনুকরণ । উপেকের ( ৬/০০১5) 
মতে আসল পুস্তক খানাও আবুল ওয়াফার লিখিত নয় বরং তার 
কোন ছাত্র তার জ্যামিতি বিষয়ক বিভিন্ন বক্তৃতার সারাংশ 
লিপিবদ্ধ করে এখানা প্রণয়ন করেন। ব্রিটিশ, ফ্রান্স এবং ফ্রোরেন্স 
মিউজিয়মে একই প্রকার একখানা “জিজ-আল-সামিল” রক্ষিত 
আছে । এর প্রণয়ন কর্তার কোন নাম পাওয়া যায় না। 
অনেকের মতে এইখানাই আবুল ওয়াফার “জিজ আল সামিল” । 
কেউ কেউ বলেন, এখান! তার জিজ থেকে সঙ্কলিত মাত্র। 
তার আসল জিজ বা জ্যোতিব্জ্ঞান ফলকের নাম হোল “আল 
ওয়াজিহ”। এ পধন্ত এ খানার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই । 
প্রথম পুস্তকখানির “কিতাব আল মানাজিল ফিল হিসাব" 
(অঙ্কের ক্রমিক স্তরের পুস্তক) এর সঙ্গে খুবই সাদৃশ্য দেখা যায় । 

আবুল ওয়াফার সমসাময়িক অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান 
প্রতিভ। অনেকটা নিষ্পরভ মনে হয়। যুগ প্রবতকি মনীষীর 
সময়ে সাধারনত তার প্রভাবই বিশেষ কার্ধকরী হয়ে উঠে। 
বিশেষ শক্তিশালী প্রতিভাবান ব্যক্তি ছাড়া, অন্য কেউ সে 
প্রভাব উল্লজ্ঘবন করে নিজের স্বাতন্বকে শ্ুুপ্রতিষ্ঠিত করতে 
পারেন না। দশম শতাব্দীতে আলবাত্তানী এবং আবুল 
ওয়াফার প্রভাব পরিপূর্ণ ভাবে বিছ্ুমান। বিজ্ঞান জগতে 
বিশেষ করে অন্কশান্ত্রে তাদের প্রতিভা মধ্যাহ্ন সর্ষের মতই 
ভাষ্বর ও সমুজ্জল। অন্যান্য খারা এ সময়ে অন্কশান্তের 
আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারা এই ছুই মনীধীরই 


২০০ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


পদান্ুসরন করেন প্রায় সব বিষয়েই, নিজেদের স্বাতন্্ব ব! 
মৌলিকতা নিয়ে উল্লেখষোগ্য তেমন কিছুই প্রদর্শন করতে 
পারেন নাই। প্রায় সবাই ত্রিকোণমিতি বা জ্যোতিবিজ্ঞানের 
সঙ্গে বিজড়িত। বস্তত দশম শতাব্দীকে ত্রিকোণমিতির যুগও 
বলা চলে । এ শতাব্দীতে ত্রিকোণমিতির যত উন্নতি হয়েছিল 
অঙ্কশান্ত্রের অন্য বিভাগে তার তুলনায় কিছুই হয় নাই। কেউ 
কেউ স্বতন্থভাবে অন্যান্ত বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণায় 
মনোনিবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে 
পারেন নাই বলেই মনে হয়। 
এই যুগ প্রভাব এড়িয়ে চল! অভিযানকারীদের মধ্যে 
আবুজাফর আলখাজিনের নামই প্রথম উল্লেখ যোগ্য । ভার 
অঙ্কশাস্কের আলোচনার মধ্যে বীজগণিতকেই তিনি একটু 
প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে 
আত্মনিবেশ করেন। তবে তার কার্ধাবলীর মধ্যে নুতন আবিষ্কারের 
কিছুই নাই। বীজগণিতের মধ্যে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
হোল ত্রেমাত্রিক সমীকরণ বা আলমাহানীর 
সমীকরণটির ( 41 7091791015 20092010170) 
সমাধান । এই সমাধানে তিনি 092105 92০00] যেমন ভাবে 
ব্যবহার করেছেন, তাতে তার মৌলিকতা এবং উভয় শাখাতেই 
বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তিনিও যে যুগ 
প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারেন নাই তার নিদর্শন, জ্যোতিবিজ্ঞান 
সহ্ন্ধীয় ততপ্রণীত গ্রন্থ | জ্যামিতি আলোচনায়ও তিনি যোগ 


অল খাজিন 


আল খাজিন ২০১ 


দান করেছিলেন এবং ইউক্লিডের দশম গ্রন্থের একখান! ভাম্যও 
লেখেন। অঙ্কের অন্যান্য শাখারও নানাবিধ গ্রন্থাবলীর ভানু 
লেখাও তার বৈজ্ঞানিক কীতি। 

আবু জাফরের নাম দেখে মনে হয় তিনি কোন লাইব্রেরীর 
লাইব্রেরীয়ান ছিলেন এবং এই লাইব্রেরী পরিচালনার মধ্যে 
অবসর সময়ে বিজ্ঞান আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। তার 
উপাধি আলখাজিনই এই পদস্চক কারের সন্ধান দেয় | খাজিন 
অর্থ লাইত্রেরীয়ান বা ধন রক্ষক। তিনি খোরাসানে জন্ম গ্রহণ 
করেন এবং ৯৭১ খুঃ অন্দে (সঠিক তারিখ জানা যায় না, 
কারুর মতে ৯৬১ হইতে ৯৭১ খু; অন্দের মধ্যে ) মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

আধুনিক বিজ্ঞান জগতে তেমন স্থুপরিচিত না হোলেও খাঁর 
এই বিজ্ঞান তাল গড়তে তিল তিল করে সাহাষ্য করেছেন তাদের 
কথা ভুললে চলবে না। ধারা নান কারণে এখনও পরিচয়ের 
গণ্ডীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নাই তাদের সবাই যে 
প্রতিভায় একেবারে নিশ্রভ ছিলেন এমন মনে করবার কোন 
কারণই নাই । তবু যতদিন পর্ধন্ত পুর্ণ পরিচয় না পাওয়া যাচ্ছে 
ততদিন এই স্বল্প পরিচয়ের মধ্যেই তাদের স্মরণ করা উচিত। 
দশম শতাব্দীতেও এমন বেজ্ঞানিকের অভাব নাই। তাদের 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জান! যায় না, এমনকি অনেকের জন্ম মৃত্যুর 
তারিখ পর্যন্ত সঠিক ভাবে নির্ধারিত হয় নাই | এখানে এমনি 
স্বল্পপরিচিত কয়েকজন গণিতবিদের উল্লেখ করা যাবে । 


২০২ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


ধর্মযাজকদের মধ্যে যে আজকালকার মত বিজ্ঞানের প্রতি 
এক অহেতুক ওদাসীন্ত বা বিতৃষ্ণা ছিল না তার পরিচয় পাওয়া 
যায় ইউস্থফ আল খুরীর বেজ্ঞানিক কার্ধাবলীতে | ইংরেজীতে 
তিনি )050101) 07০ 17571650 নামে পরিচিত। এছাড়া তিনি 
ইউন্ক আল কোয়াম বা আল সাহির নামেও অনেক স্ময় 
অভিহিত হোতেন | আল কোয়াস অর্থ ও ধর্মযাজক । ইউন্থফের 
বৈচ্ছানিক কাধাবলী প্রধানত শুদ্ধ অনুবাদেই নিবদ্ধ। তিনি 
আফিমেডিসের অধুনাবিলুপ্ত ত্রিভুজ সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং 
গ্যালেনের 1700 51100111000 (6111021:9000100615 ০1 
180০010901095 এর অনুবাদ করেন | প্রথম 
অনুবাদখানি সিনান এবনে ছাবেত এবনে 
কোরা কতৃকি এবং দ্বিতীয়খানি হোনায়েন এবনে ইসহাক 
কর্তৃক পুনবার সংস্কৃত হয়। পদার্থবিগ্ঠা সম্বন্গীয় অন্য কয়েকখানি 
পুস্তকেরও তিনি অনুবাদ করেন। খুব সম্ভব দশম শতাব্দীর 
প্রথম দশকেই ইউসুফের মৃত্যু হয় । 
জ্যোতিবিজ্ঞানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নিমণীণের জন্য ধারা এই 
সময়ে বিজ্ঞান জগতে খ্যাতি লাভ করেন হামিদ এবনে আলি 
তাদের মধ্যে অন্যতম । তার পুর্ণ নাম হোল আবুল রবিব 
হামিদ এবনে আলি আল ওয়াসিতি। নিম 
মেসোপটেমিয়ার ওয়াসিতিতে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন এবং সেই হিসাবেই আল ওয়ামিতি নামেও পরিচিত । 
এবনে ইউনুসের মতে আলি এবনে ইসা এবং হামিদ এবনে আলি 


ইটচ্ফ আপখুবা 


হামিদ এবশে আলি 


আল খাসিব ২০৩ 


এই ছুই জনে আস্তারলব ইত্যাদি নিমণণ কার্ষে সবাধিক পারদর্শী 
ছিলেন।' তিনি এই ছুইজনকে গ্যালেন এবং টলেমির সমতুল্য 
বলে উল্লেখ করেছেন । এতেই বোঝা যায় এদের বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতি নিনাণের কার্ধ কুশলতা খুবই উন্নত ধরণের ছিল। 
হামিদ এবনে আলির কার্ধাবলী নবম শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই 
বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকধণ করে। 

পারস্ত দেশবাসী আবুবকর তার সমসাময়িককালে বিজ্ঞান 
জগতে প্রসিদ্ধি লাভ না করলেও মধ্যযুগে তার সমাদর দেখা 
যায়। তার পূর্ণ নাম হোল আবুবকর আলাহাসান ইবন 
আল খাসিব। লাটিনে এ নামের বিকৃতি ঘটে আলবুবাথেরে 
(21091801700; আবুবকর আরখী এবং পারসী 
উভয় ভাষাতেই জ্যোতিষ সম্বন্ধে কয়েকখান৷ 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । বিদ্ঞান হিসাবে এগুলির বিশেষ মূল্য আছে 
বলে মনে হয় না। তবে একখানি পুস্তক ত্রয়োদশ শতান্দীর 
প্রথম ভাগে “10৬ 80৮100645” নামে লাটিনে অনুদিত 
হয় এবং ইউরোপে খুবই সমাদর লাভ করে; পুস্থকখানি পরে 
হিক্রতেও অনুদিত হয়। 

দশম শতাব্দীতে জ্যোতিবিস্কান ও ত্রিকোণমিতির প্রভৃত 
উন্নতি সাধিত হয় সে কথা পুবেই বলা হয়েছে । জ্যোতিবিজ্ঞজানের 
এই অসামান্য প্রভাবের সময়ে তার আভ্যন্তরীণ খুটিনাটি গুলিকে 
একত্রিত করার ভার নেন ইবনে আল আদামি। তার পুর্ণ নাম 
হোল মোহাম্মদ ইবনে আল হোসায়েন ইবনে হামিদ। তিনি 


গল গমিল 


২০৪ বিচ্ঞানে মুসলমানের দান 


জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় খু'টিনাটি তথ্যাদি সংগ্রহ করে একটি 
তালিকা প্রস্তুত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি 
পাণ্ডিত্যপর্ণ পপত্তিক উপক্রমণিকাঁও লিখে যান 
কিন্ত নিজে এগুলো প্রকাশ করতে পারেন নাই। মৃত্যুর নিষ্ঠুর 
হাত কাধাবলী সমাপ্ত হবার পবেই তাকে ইহলোক হতে ছিনিয়ে 
নিয়ে যায়। তীর মৃত্যুর পরে তার ছাত্র আল কাসিম এবনে 
মোহম্মদ এবনে হিশাম আল মাদানী পুস্তকখানাকে 
'নজমুল ইকদ” ( পরিসজ্জিত মুক্তাহার ) নাম দিয়ে ৯২০২১ 
খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন । 

পিতা পুত্র এবং দাস তিনজন একসঙ্গে একত্রে বসে বিজ্ঞান 
আলোচনা করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে এক্সপ দৃষ্টান্ত বিরল । 
অন্তত নিজের দাসকে সমপধায়ভুক্ত করে, সমান আসনে বসিয়ে 
তার সঙ্গে জ্বানবিজ্ঞানের বিষয়ে নিজেদের ধারণা প্রেরণার 
আদান প্রদান, অন্য কোথাও দেখা গিয়েছে কিনা সে বিষয়ে 
বিশেষ সন্দেহ আছে । এরূপ দৃষ্টান্ত প্রথম দেখা যায় দশম 
শতাব্দীর বেজ্ঞানিক এবনে আমাজুরের জীবনে । এবনে আমাজুর 
মুসলিম জ্যোতিবিদদের মধ্যে অন্থতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতিহিদ বলেই 
মনে হয়। তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে সবিস্তারিতভাবে 
বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে হার 
জ্যোতিবিজ্ঞানের অবদান যে অনেক উন্নত 
ধরণেরই ছিল তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তী 
বৈজ্ঞানিকদের কাধের মধ্যে তার নাম উল্লেখেই। পরবর্তী 


ইবণে আল ছাদামি 


এব।,গ গাম জুর 


এবনে আমাজুর ২০৫ 


বৈজ্ঞানিকগণের অনেকেই তার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ফলের 
দোহাই দিয়েছেন। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবনে 
ইউন্ুম তার পুস্তকে এবনে আমাজুরের নিণাীতি তথ্যাদির 
অনেক উল্লেখ করেছেন। 

এবনে আমাজুরের পূর্ণ নাম হোল আবুল কাসেম এবনে 
আমাজুর আলতুকাঁ। তিনি তুকীস্থানের কারগানা প্রদেশে 
খুব সম্ভব ৮৫৫ খঃ অবেে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বয়সে 
বিজ্ঞানের দিকে তিনি তেমন কোন মনোযোগ দেন নাই ; কিন্তু 
পরিণত বয়সে এদিকে তার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় 
এবং তখন থেকেই বিচ্ভান আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। 
শুধু নিজে বিচ্ভান আলোচনাতেই ক্ষান্ত হন নাই পুত্র আবুল 
হাসান আলি বয়ঃপ্রাপ্ত হোলে তাকেও এই পথে টেনে আনেন । 
পুত্রের ক্রীতদাস মুফলিহ তীক্ষবুদ্ধির জন্কে প্রভুর দৃষ্টি আকষণ 
করতে সমর্থ হয়। প্রভু তার গুণ, বুদ্ধি ও ধীশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে 
তাকে মুক্ত করে দিয়ে নিজেদের সহকারী হিসাবে বিজ্ঞান 
আলোচনায় নিযুক্ত করেন। এবনে আমাজুর ও পুত্র আবুল 
হাসান আলি একত্রে বানু আমাজুর নামে পরিচিত। তাহাদের 
প্রণীত অনেকগুলি জ্যোতিখিজ্ঞান ফলকের সন্ধান পাওয়া যায়; 
তন্মধ্যে “আলখালিস” (বিশুদ্ধ), “আলমুজান্নর” (পরিবেষ্টিত) 
“আলবদি” ( আশ্চর্যজনক ) এবং মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধীয় ফলকগুলি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এগুলোতে পারসীকে কাল গণনার নিয়ম 
ব্যবন্ৃত হয়েছে । 


২০৬ বিজ্ঞানে মুসলদানের দান 


বিজ্ঞান গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করে যে সমস্ত মনীষী প্রসিদ্ধি 
লাভ করেছেন আবু ওসমান তাদের মধ্যে অন্যতম | ,এর পূর্ণ 
নাম হোল আবু ওসমান সৈয়দ এবনে ইয়াকুব আল দামিস্কি। 
খলিফা আলমুকতাদিরের ( ৯০৮-৯৩২ ১ রাজত্ব কালেই আবু 
ওসমানের পুর্ণ প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। তিনি ব্যবসায়ে ছিলেন 
চিকিৎসক । চিকিৎসা শাস্ত্রেও যে তার বিশেষ 
খ্যাতি ছিল সে বুঝা যায় তার মক্কা ও মদিনার 
হাসপাতাল সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হওয়াতেই | অঙ্ক শান্ত্েও 
তিনি স্ুপপ্ডিত ছিলেন এবং এরিই্টলঃ ইউক্লিড, গ্যালেন 
প্রভৃতির গ্রন্থগুলির আরবী অন্তুবাদ করেন । এই অন্ুবাদগু!লর 
মধ্যে প্যাপাসের (0200১) ভাষ্য সমেত ইউক্লিডের দশম 
গ্রন্থখানর অনুবাদই সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । আরবী অনুব|দই 
এই গ্রন্থখানির অস্তিত্বের একমাত্র পারচায়ক । 

আল(কন্দির শিধ্যদের মধ্যে বিজ্ঞানসেবী হিসাবে যে কয়েক 
জনের নাম পাওয়া যায় আবু জাইদ তাদের মধ্যে অন্যতম | 
তার পুর্ণ নাম হোল আবুজাইদ আহম্মদ এবনে সহল আলবালখি। 
তার জন্ম তারিখ এখনও স্তুম্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় নাই | তবে 
তিনি ৯৩৪ খু) অন্দে পরলোক গমন করেন। 
ফিহরিস্তে আবু জাইদের বহু গ্রন্থের উল্লেখ 
দেখা যায়; তন্মধ্যে ছই খানির ইংরেজী অন্ুবাদ হোল “7০ 
০০০110100% 0 1[801)01096105 এবং “0912 ০০:610006 
0 230:01095%”। তার আবহাওয়া সম্বন্ধীয় অন্য একখানি 


আবু ওসমান 


আবু জাইদ 


এবনে ইয়ামন ২০৭ 


পুস্তক “স্থয়ার আল আকালিম” ভৌগলিক ম্যাপ ইত্যাদি দিয়ে 
পরিপূর্ণ ! 
সমসাময়িক বেজ্ঞানিকদের কাজ নিয়ে আলোচনা করে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন আলি এবনে আহম্মদ আল ইমরানি। 
ইনি দশম শতাব্দীর মিসরের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবু কামিলের 
বীজগণিতের একখানা ভাষ্য লিখে বিজ্ঞানবিদদের মধ্যে স্থান 
লাভ করেন। বীজগণিতের এই ভাষ্য ছানা 
তিনি জ্যোতিষশান্ত্র নিয়েও আলোচনা করেন। 
এই জ্যোতিষী গবেষণার ফলপ্রন্থত কতক গুলি পুস্তকের একখানি 
দ্বাদশ শতাব্দীতে বাসিলোনার সাভাসোর্ডা (59৬৭509:02 ) 
কতৃক 4018 000 01)09031178 0£ 71513101090 075" বা “শুভ 
দিবস নির্ণন বিষয়ক পুস্তক” নামে অনুদিত হয়। আলি 
এবনে আহম্মদ উত্তর মেসোপটেমিয়ার মনল নগরীতে জন্ম গ্রহণ 


তল ইমরাশি 


করেন এবং এন স্থানেই ৯৫৫-৫৬ খঃ অন এস্েকাল করেন । 
তার জন্ম তারিখ এখনও সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। 
ইউন্তফ আলখুরীর মত অন্য আর একজন ধর্মযাজকেরও 
এই শতাব্দীতে বিচ্ঞান আলোচনায় লিপ্ত দেখা যায়, এর নাম 
নাজিফ এবনে ইয়ামন আলকাস। কতকগুলি 
অনুবাদ কার্ষের সঙ্গেই এর নাম বিজড়িত। 
নাজিফ ৯৯০ খুঃ অব মৃত্যুমুখে পতিত হন । 
পারস্বাপী যে কয়েকজন মনীষী "এই সময়ে বিজ্ঞান 
আলোচনায় যোগদান করেছিলেন আবুল ফতেহ মোহাম্মদ এবনে 


জেফ এবংশ ইযামন 


২০৮ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


মোহাম্মদ এবনে কাসিম এবনে ফজল আল ইস্পাহানি তাদের 
মধ্যে অন্যতম । তিনি ইস্পাহানের এক অভিজাত বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন | তার বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী 
মধ্যে এপোলোনিয়াসের 05015155 এর আরবী 
অনুবাদ এবং আলহিমসী ও ছাবেত এবনে কোরার পুস্তকগুলির 
ভাষ্য উল্লেখযোগ্য ৷ 002155 এর আরবী অন্ুবাদখানিই 
হয়েছে সবাঙ্গন্ুন্দর এবং সবদোষ বর্জিত। তার ভাষাগুলি 
এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। 

বিখ্যাত বেজ্ঞানিক আলরাজির স্বদেশবাসী অন্ত একজন 
বেজ্ঞানিকও এই সময়ে অঙ্কশানত্রের জ্যোতিবিজ্ঞানে ও পদার্থবিদ্ভায় 
বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। তার নাম হোল আবুল হোসায়েন 
আবদুর রহমান এবনে ওমর আল ম্ুফী আল রাজী। আবুল 
হোসায়েন ৯০৩ খুঃ অন্দে রাই নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
এই স্থানেই ৯৮৬ খুঃ অন্দে মৃত্যু মুখে পতিত 
হন। তিনি ছিলেন বুয়াইদ নৃপতি আজছুদ্দোলার 
একাধারে বন্ধু এবং শিক্ষক। মুসলিম জ্যোতিবিদদের মধ্যে তার 
নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্থির নক্ষত্রাদির বিষয়ে নানা সমব্যানিবদ্ধ 
গ্রন্থের জন্যই | এ গ্রন্থখানার নাম হোল “কিতাব আল 
কাওয়াকিব আল ছাবিতা আল মুছাওওয়ার” বা স্থির নক্ষত্রাদির 
বিষয়ক পুস্তক । কেউ কেউ বলেন মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের 
জ্যোতিবিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণমূলক কার্যাবলী সন্নিবিষ্ট যে তিনখানি 
সবোত্কৃষ্ট (0095651 015০০) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এখানা 


'আবুল ফতেহ 


আবছুর রহমান সুফী 


আবুল কাসিম ২০৯ 


তাদের মধ্যে অন্যতম । অন্য ছুখানা হোল একাদশ শতাব্দীর 
বৈজ্ঞানিক, এবনে ইউনুস এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক 
উলুগবেগ সম্পাদিত জ্যোতিবিজ্ঞান গ্রন্থ । এ মতকে সম্পূর্ণ 
জভ্রান্ত বলা চলে না তবে এতে গ্রন্থখানির ওতকর্ষেরই পরিচয় 
দেয় কিন্ত ছুঃখের বিষয় এখানার বিশেষ আলোচন হয়েছে বলে 
মনে হয় না। 

খলিফা আজছুদ্দৌল! নিজে ছিলেন বিজ্ঞানের সাধক । শুধু 
তাই নয় তার বিগ্ভোৎসাহিতা এবং পুষ্টপোষকতায় অনেক 
বৈচ্ভানিকই বিজ্ঞান জগতে ম্ুপ্রতিষ্ঠিত ভোতে সমর্থ হন। 
খলিফার পুষ্ঠপোধকতায় স্থু প্রতিষ্ঠিত বেজ্ঞানিকদের মধ্যে আবুল 
কাসিম আলি এবনে হোসায়েন আল আলওয়াই আল শারিফুল 
হোসায়নি অন্যতম । অঙ্ট শাঞ্পের মধ্যে জ্যোতিবিজ্ঞানই ছিল 
তার বিশেষ আলোচ্য বিষয়। এতে তার পধবেক্ষণগুলির 
বৈজ্ঞানিক সততা ত্কালে উচ্চ প্রশংসা লাভ 
করে। তিনি একখানি জ্যোতিবিজ্ঞান ফলকও 
তৈরী করেন। গত ছুই শতাব্দীতে এর বিশেষ সমাদর দেখা 
যায়। আবুল কাসিম ৯৮৫ খুঃ অন্দে বাগদাদ নগরীতে দেহ 
ত্যাগ করেন। 

খলিফার মানমন্দিরে যে সমস্ত বৈচ্ভানিক বিজ্ঞান সাধনায় 
লিপ্ত ছিলেন আল সাগানি তাদের মধ্যে অন্যতম | তার পুর্ণ 
নাম হোল আবু হামিদ আহম্মদ এবনে মোহাম্মদ আল সাগানি 
আল আসতারলবি। অম্কশান্ত্রে ও জ্যোতিবিজ্ঞানে উপপত্তিক 

১৪ 


আবুল কী শিম 
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বহুবিধ দানের সঙ্গে জ্যোতিবিজ্ঞানের নুতন নূতন যন্ত্রপাতি 
আবিষ্কার ও নির্মান, বিজ্ঞান জগতে তাকে অমরত্ব দান করেছে! 
বস্তত নানাবিধ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও নির্মানে 
তার ছিল অসাধারণ কৃতিত্ব। তিনি মারভ 
নগরীর নিকটব্তা সাগানিতে একটি আস্তারলব প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং খলিকার মানমন্দিরে জ্যোতিবিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের জন্য 
যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হোত তার অনেকগুলি আবিষ্কার 
ও নির্মান করেন। উপপন্তিক বিষয় সমূহের মধ্যে কোণকে 
সন:ত্রখপ্ডিত করবার উপায় উদ্ভাবনই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 
৯৯০ খু; অন্দে এই বেজ্ঞানিকের মৃত্যু হয় । 

বৈজ্ঞানিক আলইমরানের মুত্যুর পর তার শিব্য আল 
কোয়াবিসি বা আবুল সাকর আবছুল আজিজ এবনে ওছমান 
এবনে আলি আল কোয়াবি“স তার জ্ঞান সাধনার পথ অনুসরণ 
করেন। লাটিনে তার নাম দেওয়া হয়েছে আল ক্যাধিশাস 
(1 0816195)। আল ইমরানের মৃত্যুর পর হামদানীয় খলিফা 
স্থলতান সৈয়ফুদ্দৌলার পুষ্ঠ পোষকতাতেই এই বৈজ্ঞানিকের 
বিজ্ঞান সাধনার পথ সুগম হয়। তার বেজ্ঞানিক কার্য ছিল 
জ্যোতিষ বিজ্ঞান (45091985) নিয়ে এবং এদিক দিয়ে তিনি 
বিশেষ খ্যাতি লাভ করতেও সমর্থ হন। আল কোয়াবিসির 
প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে “আল মাদখাল ইল। 
সিনাত আহকাম আল নজুম” বা জ্যোতিষ 
শীস্ের উপক্রমনিকা এবং গ্রহ সমূহের সমস্ৃত্রে অবস্থান বিষয়ক 


অল সাগানি 


অ'ল কোয়!বিগি 


আজছুদ্দৌল৷ ২১১ 


(ত596152 019 0106 00000100010 06 000 [01910605) গ্রন্থ 
ছুই খানিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | জোহানেস এই ছুই 
খানিই লাটিনে অনুবাদ করেন। আল কোয়াবিসি কিন্বা 
সেয়ফুদ্দৌল। রামধনু সমন্ধে একটি সুন্দর কবিতা লেখেন | 

নবম ও দশম শতাব্দী বাগদাদের ন্বর্ণযুগ | এই সময়ে 
বাগদাদ ছিল সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার 
কেন্দ্রস্থল | মুসলিম রাজ্যগুলি ছাড়া পৃথিব।র অন্য কোথাও তখন 
বিজ্ঞানের নাম গন্ধ বলে কিছু ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না । 
এই বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচলনের মূলে হিল তৎকালীন নরপতিদের 
বিছ্োৎসাহিতা। গণতন্থ্ের অবসান ঘটলেও সম্পুর্ণ স্বেচ্ছাচারিতার 
মধ্যেও শিক্ষার প্রতি এরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ পৃ।থবীর ইতিহাসে 
খুব কমই দেখা যায়। বহু রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে, বনু 
রক্তপাত হয়েছে, ঝড় ঝঞ্ধাবাত বয়ে গেছে, কিন্তু বিগ্োোৎসাহিতার 
মধ্যে তিলনাত্র ঘুণ ধরে নাই । নরপশিদের সঙ্গে সুধী পঞ্ডিত 
বেজ্ঞানিকদের আন্তরিকতাও এই বিগ্যোৎসাহিতার মুলে ইন্ধন 
যুগিয়েছে । অনেক বেজ্ঞানিকই খলিফাদের বন্ধুতে প রণত 
হয়েছিলেন শুধু তাদের ভ্ঞানগ রমার জন্তেই। এই মধুর বন্ধুত্ব সম্বন্ধ 
ছাড়াও খ।লফাদের বিজ্ঞান আলোচনায় যে।গদানও বেজ্ঞা।নকদের 
উৎসাহ অনেকগুণ বধিত করেছিল । অষ্টম শতাব্দীর রাসায়নিক 
খলিফা, নবম শতান্দীর জ্যোতিষ বৈজ্ঞানিক, দশম শতাব্দীর 
অঙ্কশান্্রবিদ খলিফা আজছুদ্দৌলা এবং খলিফা মুকতাফিবিল্পাহর 
পুত্র জাফর, শুধু রাজো চিত শোর্ধবীর্ধ মহত্বের অধিকারী হিসাবেই 
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পরিচিত নন, তাদের জ্ঞানগরিমা এবং বিজ্ঞানে মৌলিক 
গবেষণার জন্তেও ভারা ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন । 

খলিফা আজদছুদ্দৌল! ছিলেন বুয়াইদ আমির। বাগদাদের 
তৎকালীন বৈজ্ঞানিক সমাজ তার কাছে ছিল বিশেষ সমাদরের | 
বিখ্যাত পদার্থবিদ আবছুর রহমান সুফী ছিলেন তার অন্তরঙ্গ 
বন্ধু। এই বন্ধুত্বের সুযোগে এবং বিজ্ঞানের প্রতি স্বীয় আন্তনিহিত 
অনুরাগের জন্তা তিনি নিজেও বিচ্গান আলোচনায় যোগদান 
করেন। বাগদাদের এই ব্বর্ণযুগে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে 
স্মধিগণ এসে বাগদাদে সমবেত হোতেন, শুধু আমোদ প্রমোদের 
জন্যে নয় বরং রীতিমত বিজ্ঞান আলোচনার জন্যে । আজকালকার 
মত তখনও প্রত্যেক বশসরেই স্থানে স্থানে এমনি সম্মিলনী 
বসত। নিজ মহিমায় উজ্জল বাগদাদ ছাড়া অন্য অনেক স্থানেও 
এমনি সম্মিলনীর খবর পাওয়া যায়। নিশাপুরের বিখ্যাত পাগুত 
আবুল মননসুর আবছুল মালিক আস্সালিবি খোরাসান ন্বপতি 
সামানীর বংশীয় মনসুর কর্তৃক আহত এমনি এক বিদ্বান সভার 
বিষয় উল্লেখ করেছেন তার “ইয়াতিমুদ্ধহর” গ্রন্থে । তার বর্ণনা 
এখানে উধৃত কর! হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

“সামানীয় বংশীয়দের রাজত্বকালে বোখারা মহিমার কেন্দ্রস্থল, 
রাজ্যের মুকুটমণি, মেকালের সব বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের 
মিলন ক্ষেত্র, সাহিত্যতারকাদের চক্রবাল, এবং সেই সময়কার 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্বর্গের সম্মিলনীস্থল হিসাবেই শোভা পাচ্ছিল। 
আবু জাফর মোহাম্মদ বিন মুসা আলমুসাবী আমার নিকট এমনি 


আজদছুদ্দৌলা ২১৩ 


বর্ণনা করেছেন। আমার পিতা আবুল হাসান বুখারা পতি 
মনসুর বিন আহম্মদের নিকট থেকে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পান, 
তারই প্রতিষ্ঠিত এবং আন্ত বিদ্বানমগ্তলীতে যোগদানের জন্যে | 
সেইস্থানে আবুপ হাসান আনু মোহাম্মদ বিন মাতরান, আবু 
জাফর বিন মাল আব্বাস আল হাসান, আাবু মোহাম্মদ বিন 
আবুচ্চায়েব, আবু নসর আলহারছা ম, আপু নসর আল্‌ জারিফি, 
রেজা বিন আল্‌ ওয়ালিদ আল ইস্পাহানি, আলি বিন হারুন 
আসসায়বানি, আবু ইসহাক আল্‌ ফারসি, আবুল কাসিম 
আল্‌ দিনওয়ারী, আবু আলি আজজোয়ামী প্রভৃতি পুিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান এবং সাহিত্যিকগণ সমবেত হয়েছিলেন। 
বিদ্বানম গুলীতে সভা আরম্ভ হওয়ার পরে যখন একে অন্যের সঙ্গে 
পরিচিত হচ্ছিলেন, নিজেদের অভিজ্ঞতা, কুষ্টি ও গবেঘণার বিষয় 
আলোচনা করছিলেন, একে অন্যকে কথার সৌরভে, কুষ্টির 
সুবাসে বিমুগ্ধ করছিলেন, গবেধণালন্ধ মুক্তামাল৷ একে অন্থকে 
উপহার দিচ্ছিলেন তখন যে কি অপূর্ব ব্রগাঁয় শোভারই স্ষ্টি 
হয়েছিল সে মানস চক্ষে কল্পনা করা ভাড়া তুমি এমনি বুঝতে 
পারবে না। আমার পিতা আমাকে বলেছিলেন_-এইটি ভচ্ছে 
জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় দিবস, লাল অক্ষরেই জীবনের 
খাতায় লিখিত থাকবে এটি | সর্বদাই মনে রেখ এ যুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণের এই 
সম্মিলনী | আমার মৃভ্যুর পরে তোমার জীবনের প্রত্যেক 
স্মরণীয় ও বরণীয় দিনে এই সম্মিলনীর কথাও স্মরণ করো | 
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আমার মনে হয় তুমি হয়ত তোমার জীবনে এমন সম্মিলনী বেশী 
দেখতে পাবে না। এমনি বিদ্বানবর্গের এবং প্রতিভা প্রদীন্ত 
ব্যক্তিদের একত্র সম্মিলনই হয়ত আর বেশী ঘটে উঠবে না |” 

আমির আজছৃদ্দোলার আগ্রহেও প্রত্যেক বগসর এমনি 
সম্মিলনীর অধিষ্ঠান হোত। আমির প্রায়ই এই সম্মিলনীর 
স্থধীধৃন্দকে নিজের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে তাদের সম্মান 
জনসাধারণের চোখে অনেকখানি বধিত করে দিতেন। শুধু 
বৈজ্ঞানিকদের আদর আপ্যায়ন ও সন্বর্ধনাতেই এই আমিরের 
কাজ শেষ হয় নাই তিনি নিজেও বৈজ্ঞানিক আলোচনায়, অন্যান্য 
বৈজ্ঞানিকদের মত সাধারণ মানুষ হিসাবেই যোগদান করতেন । 
খলিফার পদোচিত অহঙ্কার বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান আলোচনার 
আগ্রহের চাপে আপনি নিম্পেষিত ও পদদলিত হয়ে চূর্ণ বিচুর্ণ 
হয়ে যেত | 

আজছুদ্দৌলা ( আবু সুজা এবনে বূকনোদ্দৌলা ) ৯৩৬ খুঃ 
অন্দে হস্পাহানে জন্মগ্রভণ করেন এবং ৯৮৩ খ্ুঃ অন্দে বাগদাদে 
মৃত্যমুখে পতিত হন। তিনি অতি ন্ুকুমার বয়সে (১৩ বতসর 
বয়সে ) ৯৪৯ খুঃ অন্দে ইরাক এবং দক্ষিণ পারস্তের আমিরের 
পদে অধিষিত হন | আমির হিসাবে শৌর্য বীর্ষের দক দিয়ে 
তিনি যে অন্য কারুর চেয়ে কম ছিলেন না সে বোঝ! যায় ভার 
বাগদাদ অধিকার থেকেই । তিনি ৯৭৫ খু) অন্দে বাগদাদ 
অধিকার করেন এবং খলিফা আত্বাইবিল্লাহ কতৃক “মালিক 
আল মুলক” উপাধিতে ভূষিত হন। ইসলামের ইতিহাসে এর 


আবুল ফজর জাফর ২১৫ 


পূর্বে আর কেউই এই উপাধি গ্রহণ করেন নাই। রাজোচিত 
শোঁর্বীর্ষের পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের কল্যাণ সাধন 
এবং জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারে উত্সাহ দেওয়াও এই মহত নুপতির 
কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়েছিল । তিনি নিজেই যে বিজ্ঞান 
আলোচনায় যোগদান করতেন সে আমরা পুবেই দেখেছি | 
প্রজাদের কল্যাণের নিমিত্ত নান। জন'হতকর কার্ষের মধ্যে 
বাগদাদে বছ হাসপাতাল স্থাপন এবং সিরাজের নিকট দিয়ে 
প্রবাহিত নদী “বেন্দে আমিরে” একটি বাধ দিয়ে একে জলযান 
গমনোপযোগী করে তোলা তার অন্যতম কীতি। 

আঅঙ্কশাপ্পবিদ হিসাবেই তিনি বৈজ্ঞানিক মহলে স্থান 
পেয়েছিলেন । পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোথাও বিজ্ঞান 
আলোচনায় নরপতিদের যোগদানের কথা জানা যায় ন|। 
পদোঁচিত ক্ষমতার মন্ধ অতন্কারই হয়ত এই অনাসক্তির কারণ ; 
কিন্ত ইসলামের সাম্যমন্ত, বিশ্বন্রাঠুত্ব ভাব এই অহঙ্কারের মূলে 
কুচারাথাত করে বিজ্ঞানকে রাজশিক্ষার অন্তর্গত করে 
খলিফাদিগকে সাধারণ মান্তধের মত বৈজ্ঞানিক সাজাতে সক্ষম 
হয়েছিল; কল্পিত দেবত্ব খলিফাদিগকে দূরে সরিয়ে রাখতে 
আপনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল । 

আজছৃদ্বৌলার ন্যায় খলিফা মুতাজিদবিল্লাহর পুত্র খলিফা 
মুকতাদির বিল্লাহ (আবুল কদর জাকর) ও বেচ্ঞানিক আলোচনায় 
রীতিমত ভাবে যোগদান করতেন। শুধু সম্মিলনীতে 
যোগদানেই তার বিজ্ঞান অনুরাগের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই ; 


২১৬ (বঙ্ঞানে মুসলমানের দান 


অন্য বেচ্জানিকের মত তিনি নিজে যথারীতি ভাবে গবেষণায় 
লিগ ছিলেন। অস্কশাস্ত্রের মধ্যে জ্যোভিধিজ্ঞানই 
তাকে আকৰণ করে বিশেষ ভাবে । 
মানমন্দিরেই তার অনেক সময় কাটত গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণে | 
ধূমকেতুর কালাপাহান্ী তাগুব নূত্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা একটি 
সামপ্তস্ত ভাব লক্ষ্য করেন। এখন অবশ্য সেটি স্ত্প্রতিিত। 
জাফরও এই নামপ্তস্তের বিষয় লক্ষ্য করেন। তিনি ধূমকেতুর 
বিষয়ে কয়েকখানা পুস্থকও প্রণয়ন করেন । 

পিতার নানাগুণ পুত্রতেও বতে থাকে । আমির আজদুদ্দৌলা 
এবং ভার পুত্র শরফউদ্দৌলার বেলায় ও এর ব্যতিক্রম হয় নাই । 
পিতার বিদ্যোৎসাহিতা, বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ পূর্ণমাত্রায়ই পুত্রের 
মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। শরফউদ্দৌলী ৯৮২ খু অবে 
আমির-ওল-ওমরাঁর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং খলিফা আত্তাই 
বিল্লাহ কতৃকি “শাহান শাহ” উপাধিতে ভূষিত হন। তার 
বিগ্যোৎসাহিতার কথা এইটুকু বললেই চলবে যে তিনি 
বাগদাদের রাজপ্রাসাদের উদ্যানে একটি মান মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই মান মন্দিরে গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি লক্ষ্য করা 
হোত | এর অধ্যক্ষ ছিলেন প্রসিদ্ধ গণিতবিদ আলকুহী | 
আমির শরফউদ্দৌলাও এই পর্যবেক্ষণে রীতিমত ভাবে যোগদান 
করতেন অন্যান্য বেজ্ঞানিকদের সঙ্গে। অন্তান্ত যে সমস্ত 
বৈজ্ঞানিক এই মানমহ্দিরে কাজ করতেন তাদের মধ্যে আবু 
হানিদ আহম্মদ এবনে মোহাম্মদ আল সাগানি আল আস্তারলবি, 
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আবু ইসহাক ইব্রাহিম এখনে হিলাল, আবুল ওয়াফা, আবুল 
হাসান মোহাম্মদ আল সামিরি, আবুল হাসান আল মাগরিব 
প্রধান। শরফউদ্দৌলা ৯৮৯ খুঃ অন্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

আজছৃদ্ধোল ও জাফরের মত অনেক খলিফাই বিজ্ঞান 
আলোচনায় যোগদান করেছিলেন, কিন্তু শুদ্ধ বেজ্ঞানিক 
হিসাবে তাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। 

বাগদাদের আশে পাশে বা অন্ত কৌন রাজধানীর আশে 
পাশে থেকে ধারা খলিফাদের উৎসাঠে উৎসাহিত হয়ে জ্ঞান 
বিজ্ঞান আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তাদের প্রগাঢ় জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান আলোচনার আন্তরিকতার উপর কিছুমাত্র কটাক্ষ না 
করেও বলা চলে যে এই আন্তরিকতার মূলে খলিফাদের 
উত্সাহও অনেকটা কাজ করেছিল; আক ঝঞ্ধাট থেকে 
কতকট। নিশ্চিন্ত হয়েই ভারা এদিকে মনোনিবেশ করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । কিন্তু এমনি বাইরের কোন উৎসাহ না পেয়েও 
ধারা এ পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাদের এই আন্তরিকতার 
মূলে শুধু যে জ্ঞানস্পৃহাই বর্তমান ছিল সে কথা নিঃসংশয়েই 
বল! চলে। এমনি নিঃস্বার্থ ভাবে শুধু জ্ঞানের জন্যেই বিজ্ঞান 
আলোচনায় যোগদান করেন আলহামদানি | 

তিনি যে বাগদাদ হোতে অতি দূরে থেকে খলিফার কোন 
আথিক সাহায্য না পেয়েই এমনি কাজ করেছিলেন শুধু তাই নয়, 
সামাজিক সম্মান বা প্রতিপত্তি হিসাবেও তার অবস্থা কিছুমাত্র 
লোভনীয় নয়। জীবিকা নিবাহের জন্য তাকে এবং তার 


২১৮ বিজ্ঞানে মুমলমানের দান 


পুবপুরুষগণকে যে ব্যবসায় অবলম্বন করতে হয়েছিল তাকে 
বিশেষ সম্মানজনক বল! চলে না| তিনি ব্যবসায়ে ছিলেন 
তস্তবায়, দেশের চক্ষে যার স্থান অতি নীচে । সত্যিকার জ্ঞানস্পৃহা 
যার মধ্যে থাকে তাকে কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারে না। 
আলহামদানিও সমস্ত বাধা বিপন্তি ছিন্ন করে এপথে অশ্লর 
হোতে সক্ষম তন | 

আলহামদানির পুর্ণ নাম হোল আবু মোহাম্মদ আল হাসান 
এবনে আহম্মদ এবনে ইয়াকুব আলহামদান এবনে আলহাইক। 
আলহাইক হোল তার ব্যবসায়ের পরিচয়, অর্থ তন্তবায়। 
তিনি অনেক সময় শুধু আলহাইক নামেও অভিহিত হোতেন। 
ইমেনের এক দরিদ্ধ তন্তবায়ের গৃহে তার জন্ম হয়। 
জন্ম তারিখের সঠিক সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। 
এমনিতেও তার জীবন ক্েমনভাবে কেটেভিল 
সে কথাও ভাল ভাবে জানা যায় না। তবে 
মনে হয় খুব বেশী স্রখে নয়। জীবনের শেষ পর্যন্তও তিনি 
রাজরোষের হাত থেকে রেহাই পান নাই । কারাগারেই তার 
মৃত্যু হয়। জ্ঞানসেবী বৃদ্ধের উপর এই রাজরোষের কারণ 
অজ্ঞাত, তবে এর ক্ষমত। শেষ পরন্তও অপ্রতিহতই থেকে যায়। 

আলহামদানি জ্যোতিবিজ্ঞান, প্রত্ববিদ্যা (21:07920910985) 
এবং ভূগোল শাস্ত্রে বিশেষ পারদরশী ছিলেন। তিনি ইমেন 
প্রদেশের জন্য একখানা জ্যোতিবিজ্ঞান ফলক তৈরী করেন। 
জ্যোতিবিজ্ঞান এবং অঙ্কশাস্ত্রে এই ফলক ছাডা তার অন্য কোন দান 
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আছে কি নাজানা যায় না| তবে নিজ প্রদেশের অন্যান্য নানা 
বিষয়েও তিনি অনুসন্ধান করেন এবং প্রাপ্ত তথ্য গুলিকে একত্রিত 
করে “আলইখিল” নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে 
পূর্বেকার আরবদের বিজ্ঞান আলোচনা বা জ্যোতিবিজ্ঞান, 
পদার্থবিদ্যা, স্যষ্টি বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধীয় ধারণার কথা 
বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে । 

প্রায় প্রত্যেক শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাসকে ছুই ভাগে 
ভাগ করা চলে। একটি হোল ব্যস্ত সমস্ত কাজের, অন্য একটি 
হোল বীরস্থির সামপ্রস্ত সাধনের | দশম শতান্দীতেও এমনি হয়েছে। 
একদিকে কাজ চলেছে তোড জোডের সহিত অতি দ্রুত গতিতে, 
বিচ্ভান এগিয়ে চলেছে কুইক মার্চ করে, অন্যদিকে চলেছে 
তারই সামগ্ুম্য করে নেবার সাধনা; সবগুলোকে একসঙ্গে 
গুছিয়ে নিয়ে সব সাপাবণের সামনে তার অতি আধুনিক 
মৃতিখানিকে তুলে ধরা । এই শেষোক্ত কাছের ভার যাঁরা 
নেন ভারাও যে অতিকুশলী মৌলিক প্রতিভার অধিকারী 
ক্চ্ভানিকদের চেয়ে কম নন সে কথা বলাই বাহুল্য । দশম 
শতাব্দীতেও এমনি কতকগুলো লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। 
এদের কেউ কেউ কাজ করেছেন সম্পূর্ণ একাকী অন্য কারুর 
সাহায্য না নিয়েই, মার কেউ কেউ কাজ করেছেন কয়েকজন 
এক সঙ্গে মিলে মিশে, একত্রে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। 
“এমনি একদল হোল “এখওয়ানুস সাফা” € 81501) 
01 00115 )। 
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কতকগুলি লোক একসঙ্গে বসে একই বিষয়ে কাজ করে 
যায় একাত্ম হয়ে, একই ভাবে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 
শুধু জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনার জন্তে রাজনৈতিক কোন কিছু 
নিয়ে দল পাকিয়ে নয়--এমন উদাহরণ জগতের ইতিহাসে খুব 
কম; অন্তত মধ্যযুগে এমন একাম্মতা সত্যিই বিস্ময়কর | 
তখনকার দিনে রাজনীতির সঙ্গে বাদের কোন সংঅব ছিল না 
তারা যে রাজদরবারে বেশী আথিক সাহায্য আশা করতে 
পারতেন না তা ঠিকই । তা ছাড়া রাজদরবারের সংকব থেকে 
অত একাগ্রতার সঙ্গে পারা দূরে থাকতে চাইতেন তাদের বেলায় 
এমনি আর্থিক সাহায্য আসার পথ আর খোলা থাকত না! 
সাধারণত “এখওয়ানুস্‌ পাফা”র বেলায়ও একথা খেটে যায়। 
তার! বাইরের সাহায্য, উত্সাহ বা বীতরাগের প্রতি সম্পূর্ণ 
উদাসীন হয়েই কাজ করে গেছেন__অবিচলিত মনে একাগ্র 
সাধনায় শুধু জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচারের জন্যেই | 

তাদের দলটি ছিল গুপ্ত দল। বাইরে এদের কোন 
জ'কজমকই ছিল না। নীরবে কাজ করে যাওয়াই ছিল তাদের 
একমাত্র সাধনা | এঁদের বিষয়ে বাইরে কেউ বিশেষ কিছু 
জানতেও পারত না। বাইরে জনসাধারণের মধ্যে ধাদের নাম 
জাহির হয় না, তাদের বিষয় সাধারণের ওৎস্থক্য থাকে নিতান্ত 
কম, তাই এমনিতে তাদের বিষয় বিশেষ কিছু জানাও যায় না। 
তাদের কাজ থেকেই তাদের যা কিছু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। 
“এখওয়ান্থুস্‌ সাফা”র বেলায়ও হয়েছে তাই। এমনিতে তাদের 
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কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না, তাদের লিখিত গ্রন্থ ইত্যাদি 
থেকে যা একটু পপ্চয় পাওয়া যায়। ফ্র,গেল (51491) ও 
ডিটিরিসির (19150017101) অক্রান্ত পরিশ্রমের ফলেই এই 
দলের কথা কিছু কিছু বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে । 

এই দলে মিলেছিলেন আরব ও পারস্তের বিভিন্ন স্থানের 
কতগুলি মনীধী, তখনকার রাস্তা ঘাট যান বান্ুনের কথা মনে 
করলে এমনিতে মাদের একত্রিত হওয়াই এক বিচিত্র ব্যাপার 
বলে বোধ হবে। এদের একজন ছিলেন পারস্তের পুৰপ্রান্ত 
বাস্তের অধিবাসী, একজন ছিলেন পারস্তের উত্তর পশ্চিমের 
লোক, একজন হোলেন জেরুজালেমের বাসিন্দা, ছুইজন ছিলেন 
আরবের বিভিন্ন স্থানে থেকে আগত । যতদূর জানা যায় এপ্সা 
সংখ্যায় ছিলেন ছয় এবং এদের আর একজনও পারস্যেরই 
অধিবাপী। তবে এতিহাসিক সাহাগজুরি মাত্র পাচ জনের নাম 
করেছেন | এই পাঁচ জন হোল (১) আবু সোলায়মান মোহাম্মদ 
বিন মুশির আল বস্তি আল মোকাদসি (২) আবুল হাসান আলি 
এবনে হারুন আল জানজানি (৩) মোহাম্মদ বিন আহম্মদ আল 
নাহারভুরি (৪) আল আওফি (৫) জায়েদ বিন রাফায়া। 

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বসরাতে এই গোপন দলের 
প্রতিষ্ঠা হয়। সেইখানেই তাদের কাজ চলতে থাকে । কেউ 
কেউ এই প্রতিষ্ঠানের সময় বলেছেন ৯৮৩ খুঃ অন্দ। ফ্রুগেলের 
মতে এ'দের গ্রন্থ “রাসায়েলে এখওয়ান্ুস্‌ "সাঁফা” প্রকাশিত হয় 
৯৭০ খুঃ অন্দে । তা ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের মুতাজলীয় মতবাদের 
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প্রাধান্য দেখলে মনে হয় বুয়াইদ নুপতিদের আমলেই এর 
প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর । নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বুয়াইদ 
হৃপতিগণ তুকাঁর প্রভাব প্রতিহত করে বাগদাদে অসামান্য প্রাধান্য 
স্থাপন করেন। তারা ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। তাদের উদার 
মতবাদ মুতাজলীয়দের প্রচার কার্ষের পক্ষে ছিল পূর্ণ সহায়ক ও 
উৎসাহব্যঞ্জক ৷ বুয়াইদ নৃপতিদের আমলে উৎসাহপুর্ণ আবহাওয়া 
মধ্যে “এখওয়ানুস্‌ সাফা”র আবির্ভাব কাল বলে মেনে নেওয়াই 
যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। 

মুতাজলীয় মতবাদের প্রভাবে উত্তরোত্তর বধিত বিজ্ঞান ও 
দর্শনকে ইসলামিক আইন কানুনের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে 
খাপ খাইয়ে দেওয়া যায় কিনা, এমনি একটি চিন্তা তখনকার 
পণ্ডিতদের অনেককেই পেয়ে বসেছিল। অনেকেই এদিকে 
চেষ্টাও করেন। “এখাওয়ানুস্‌ সাফাই এ বিষিয়ে অগ্রগামী । 
তাদের কাজগুলি আলোচন! করলে দেখা যায় তাদের অন্যতম 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের, ইসলামিক আইন 
কানুনের সঙ্গে দশনের সামঞ্জস্য বিধান এবং প্রচলত সমস্ত 
জ্ঞান বিজ্ঞানকে একত্রত করে একটি রূপ দেওয়া । তার! 
সবসমেত বায়ান্নখান। গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এগুলির নাম হোল 
“বাসায়েলে এখওয়ানুস্‌ সাফা” । এতে তখনকার দশন সা'হত্য 
ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থ গুলি 
তখনকার দ্রিনের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্টরূপেই আমাদের 
চোখের সামনে ধরিয়ে দেয় । 
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এই বায়ান্ন খানা গ্রান্থের চৌদ্দ খানা হোল অঙ্ক এবং ন্যায় 
শান্স (1901)01796105 00 19510), সতেরখান! প্রকৃতি বিজ্ঞান 
এবং নৃবগ্যা (1900101 50101700 210 210010101)091095 ), 
দশখান! মনোবিজ্ঞান (75501,919£5) এবং এগার খানা ধম তত্ত 
জ্যোতিষ বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে | 

গ্ন্থগুলির একটি বিশেষত্ব হোল লেখার ভঙ্গিমা | দর্শন বিজ্ঞান, 
ও ধর্মতন্ত প্রভৃতি কাটখোট্রা নীরস বিষয়গুলিকে সরস ভাষায় 
সাধারনের হৃদয়গ্রাহী করেই এতে অবতারনা করা হয়েছে। 
নীরস বিষয়গুলির নীরসতা মনের উপর একটা অন্বস্তিকর 
আবহাওয়া না ছড়িয়ে দিয়ে বর্ণনার সরসতায় মনকে আরও 
উদ্দীপিত করে তোলে । এই গ্রন্থঞ্চলি বোম্বাই থেকে ১৮৮৭-৮৯ 
খুঃ অন্দে চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়| এদের কতক হিন্দী, পারসী 
এবং তুকাঁ ভাষায় অনুদিত হয়েছে । এই বায়ানখানা গ্রন্থে 
তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানই সবিস্তারিত আলো চিত 
হয়েছে | ডিটিরিসির মতে এগলো ভাল ভাবে বুঝতে ভোলে 
প্রারস্তে কতকগুলি খ্যিয়ের সম্যক জ্ঞানের দরকার, তিনি এহ 
প্রাথমিক শিক্ষা এবং “রাসায়েলে এখওয়ানুস সাফা”র বণিত 
বিষয়গুলি সংন্দেপে আলোচনা করেছেন। প্রাথমিক শিল্পার 
অন্তভু ক্ত হবে 

পাথিববিদ্তা (00002170 505.4105) 

১। লেখ পড়া ২। ব্যাকরণ এবং শবকোধ সঙ্গলন 

(.০ফ109£1921)5) ৩ | গণনা ও হিসাব (০9100196102)3 2730 
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০010000261010) ৪1 ছন্দপ্রকরণ ও কাব্যকলা ৫। প্রতীক 
বিজ্ঞান (9০012170001 010070175 8179 13709091765) ৬ । রসায়ন 
ম্যাজিক, ভোজবাজি প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ৭। ব্যবসা বাণিজ্য 
৮| ক্রয় বিক্রয়, বাণিজ্যনীতি, কৃষিকার্ধ ও পশুপালন সম্বন্ধে 
জ্ঞান ৯। জীবন বৃত্তান্ত । 


ধমতত্ত ব্ষিয়ক শিক্ষা (1২০11510903 5600159) 


১। কোরাণ শরিফ ২। কোরাণ শরিফের ব্যাখ্যা বা 
তফসির জ্ঞান ৩। হাদিস শরিফ ৪। ফেকাহ ৫1 আধ্যাত্মিক 
বা স্ুফীতত্ত বিষয়ক জ্ঞান। 

“রাসায়েলে” আলোচিত হয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি । 

১। অন্কশান্ত্র এবং ন্যায়শান্ত্র €( আলরিয়াজিয়াত ওয়াল 
মনতাকিয়াত ) চৌদ্দ খণ্ডে সমাপ্ত । এতে সংখ্যা, জ্যামিতি, 
জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূগোল, গান, জ্যামিতি এবং অস্কের পারস্পরিক 
সম্বন্ধ, শিল্পবেগ্ঠা এবং মানব চরিত্রের বিভিন্নতা সম্বন্ধে 
আলোচনা হয়েছে । 

২। প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং নৃবিদ্যা (1809191 5010105 
810 2106171:0910195%, আলতাবিবয়াত ওয়াল ইনসানিয়াত ) 
সতের খণ্ডে বিভক্ত। এতে বস্ত্ব (0120657), আকার, স্থান, কাল, 
গতি, সৃষ্টি বিজ্ঞান (০9317092075), উৎপাদন, বিনাশ, ভুত ত্তবিষ্া, 
খনিজবিদ্যা, প্রকৃতির উপাদান এবং তার প্রকাশ, উদ্ভিদবিদ্যা 
(80685), প্রাণীবিষ্ভা (22০০1০£5), শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা 


এখওয়ানুস্‌ সাফা ২২৫ 


(780070%), নৃবিদ্যা (৪0001000195), অনুভূতি (3০3৬ 
0০1০০00011), ভ্রণতত্ত (17001501095), ক্ষুদ্রেজগত্ হিসাবে 
মানুষ (171) 95 [116 10101900950), আত্মার পরিবর্ধন, 
শরীর এবং আত্মা, দৈহিক ব্যথা এবং আনন্দের সতা প্রকৃতি, 
ভাষাতত্ত প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। 

৩। মনোবিজ্ঞান ৫0১১৮০1০19৮) দশ খণ্ডে বিভক্ত । 

৪। ধর্মতত্ত (আল ইলাহিয়াত ) এগার খণ্ডে বিভভ্ত' | 
“এখওয়াগ্ুস সাকা" আদর্শ এবং কাধপ্রণালী সম্বন্ধে এতে 
বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয়েছে । ইসলামের গু মতবাদ, 
জগতের আধ্যাত্মিক শঙ্গলা বিধান, পু বিদ্যা প্রভতিও এর 
অন্তভ ক্ত। 

ধমে র সঙ্গে বিজ্ঞান  দশীনের কতটা সামপ্তস্য করা যায় এবং 
এমনিতে তাদের মধ্যে কেমন সামপ্জস্ত আছে, প্রধানত সেই 
[বধয়েই “এখওয়ান্তস্‌ সাকা”র মনীষিগণ বেশী জোর দিয়েছিলেন, 
তাদের দশনের মতবাদও চলেছে সেই পথ ধরেই | এর সঙ্গে 
মিশেছিল সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের আধুনিকতম রত্রুসন্তারকে বাছাই 
করে একত্র করে নেবার আকাঙ্খা! । তাদের কাধ প্রণালীও 
গধানত সমাবেশিক এবং সবরব্যাপক (11005010723010)। 
ডেটিরিমির কথায় একে বলা যেতে পারে “এতদিন পরধন্ত যে 
পরিমান জ্ঞান মানুষের আয়ন্তে এসেছে তাকে একত্রিত করে 
সম্বন্ধীভূত এবং বন্ত্রতান্ত্িক ও আধ্যাত্মিক জগতের জন্য একটি 
সমাবেশিক মত তৈরী করা যাতে তদানীন্তন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি 

১৫ 
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অনুযায়ী সমস্ত প্রকার প্রশ্নের সহজ উত্তর দেবার ক্ষেত্র প্রস্তুত 
হয়।” তাদের দৃঢ় ধারণ৷ ছিল ইসলামের মূল মন্ত্বের সঙ্গে গ্রীক 
দর্শনের সামগ্রস্ত হওয়৷ অবশ্যন্তাবী। দর্শনের দিক থেকে তার! 
আলকিন্দি ও আলফারাবীর উত্তরাধিকারী এবং এবনে সিনার 
পুবাধিকারী | প্রকৃতি বিজ্ঞানের মধ্যে তারা জোয়ার ভাটা, 
ভূমিকম্প, গ্রহণ, বায়ু কম্পনে শব্দের উৎ্পন্তি প্রভাতি বিষয়ে 
আলোচনা করেছেন । দুইটি বিভিন্ন প্রকারের শব্দ তরঙ্গের 
মিশ্রনের কথ! তারাই প্রথম উত্থাপন করেন | রসায়নে ধাতুর 
গঠন বিষয়ে তারা জাবির এবনে হাইয়ানের মতবাদকে অনুসরণ 
করেছেন ; আবার এরিষ্টটলের চারিটি মুল পদার্থের কথাও উল্লেখ 
করেছেন । 

এতে শুদ্ধ অস্কশাস্ত্রের মধ্যে একাশী সংখ্য। পধন্ত ম্যাজিক 
স্কোয়ার, 161500 এবং £৯71020)016 170100215, সংখ্য। 
বিভাগ, ছুইখে দুইয়ে বা তিনে তিনে বন্ত বিভাগ, সমসাঁমতলিক 
ক্ষেত্রের বহিস্থ সীমার পরিমাণ সংক্রান্ত (1501921110601592]) 
সমস্যা! সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়েছে । তাদের জ্যোতিষ 
বিজ্ঞানের আলোচনা অন্য সবার আলোচনাকে ছাড়িয়ে 
গেছে বলা চলে এবং অনেকটা রসায়নের সঙ্গে বিজড়িত 
হয়ে পড়েছে । 

বারা কয়েক জন একত্রে বসে কাজ করেছেন তাদের 
কাজের মধ্যে যে সক্রিয়তা দেখা যাবে এ স্বাভাবিক । কাজ 
যতই নীরস হোক না কেন, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত, একই 
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ভাবধারায় প্রভাবান্ধিত তিন চার জন যখন একত্রে বসে সেই 
নীরস জিনিস নিয়েই কাজ করেন, তখন সে নীরসতা৷ অনেকটা 
নিম্প্রভ হয়ে পড়ে ; সরসতার স্বচ্ছ আভা তাদের মনকে চাঙ্গা 
করে তোলে । কিন্ত একাকী দারা এমনি নীরস জিনিস নিয়ে 
নাড়া চাড়া করেন, তাদের কাজের কঠোরত৷ বুঝতে হয়ত কারুরই 
দেরী হবে না। এই কঠোরতাকে বরণ করে নিয়েও মারা এমনি 
নীরস কাজের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে দিতে পারেন, তাদের ধেধ ও 
জ্ঞানপিপাসার কথা মনে করলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। দশম 
শতাব্দীতে এমনি অসীম অধ্যবসায়ী, অপরিসীম ধেধশীল কয়েকজন 
জ্ঞানপিপান্ুর সন্ধান পা্য়া যায়। এদের একজন হোলেন 
“মাফাতিহুল উলুম" প্রণেতা আবু আবছুল্লাহ মোহাম্মদ বিন 
আহম্মদ বিন ইউস্টক মাল কাতিব আব আন্ত একজন হোলেন 
"কিহরিপ্” প্রণেতা মাবুল ফারাজ মোভাম্মদ |বন ইসহাক 
আলওয়াররাক । 

পৃথিবীর সবপ্রথম এনসাইক্লোপিডিয়। (575০5019725419) 
প্রণয়ন করবার দাবা করতে পারেন আবু আবদুল্লাহ । তার 
“মাফাতিহুল উলুম”ই প্রথিবীর সবপ্রথম এবং সবপুরাতন 
এনসাইক্লোপিডিয়া | 

আবু আবদুল্লাহ ছিলেন খারেজম অধিবাসী । দেশের পূর্ব 
ইতিহাস যে মানুষকে অনেক সময় নানা কঠিন কাজ করতেও 
অনুপ্রাণিত করে, খারেজম এবং আবছুল্লাহ চার প্রকৃঞ্ঠ উদাহরণ। 
জইভুন নদী বিধৌত শস্ শ্যামলা খারেজম, অনুর্বর মরুড়ূমিলাপ্চিত 
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মধ্য এশিয়ায় সুদৃশ্য মরু উদ্যানের মতই বিরাভিত। মুসলিম 
অধিকারের পর থেকেই এই প্রদেশটি জ্ঞান বিজ্ঞান কৃষ্টিতে 
পৃথিবীর দৃষ্টি আকধণ করে। প্রতিপত্তিশালী খলিফাদের আওতায় 
বাগদাদের জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনায় পুথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার 
করার মূলে খারেজমের সাহায্যও কম নয়। বীজগণিত ও জ্যোতিষ 
চার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে খারেজম প্রথম থেকেই বাগদাদের 
কৃষ্টির পথে অন্যতম প্রধান সাহাধ্যকারী হিসাবে দাড়িয়ে বায়। 
এই স্থানেই যুসলিম নিউটন মোহাম্মদ বিন মুনা আলখারেজমি 
জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর কৃষ্টি ও সভ্যতা ধাদের তিল তিল দানের 
দ্বার! সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়েছে তাদের অনেকেই এই খারেজম অধিবাসী । 
ইসলামের অভ্যুদয় থেকে মুসলিম সামাজোর পতন পধন্ত প্রায় 
প্রত্যেক শতাব্দীতেই বন্ধ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এর ক্রোড়কে বন্য 
করেছেন তাদের বিরাট প্রতিভা ও অভূতপুৰ জ্ঞানের দানে। 
এমনি পুবকীতিমণ্ডিত স্থানের অধিবাসী আবু আবছুল্লাহ 
যে এই স্ুকঠোর সাধনায় অনু প্রাণিত হবেন, এতে আশ্চধ হবার 
কছুই নাই। এই অঞ্প্রেরণার মূলে অবশ্য অন্য একটি কারণও 
বিচ্মান ছিল। সে হোল তণ্কালীন নুপতির ধিগ্যোগসাহ | যুগ 
যুগ পুর্জিত মনীষীদের মনীষার স্ফুরণের পিছনে যে অনেক সময়েই 
নুপতিদের বিগ্যোুসাহ, বিদ্বানদের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও 
সম্মান, প্রেরণার মূল উ্সরূপে বিরাজিত ছিল সে কথা অস্বীকার 
কর! চলে না | যুদ্ধ বিগ্রহ এবং অন্য রাজ্যের ধংসের জন্য মুসলিম 
বুপতিদের অনেকেরই অন্তরে একটি গুপ্ু বিষুবিরাস সব সময়েই 
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প্রজ্জলিত থাকলে তারই পাশে পাশে থাকত জ্ঞানের জন্য 
একটি অফুরন্ত উত্স; তার সরলতা সচ্ছলতা সব সময়েই সব 
অবস্থাতেই দৃঢ় রেখে । আবু আবছুল্লাহও এমনি এক বিগ্োতসাহী 
নুপতির সাহায্য পান | তিনি হোলেন সামানীয় বংশের মনম্ত্রর- 
তনয় দ্বিতীয় নুহ সামানীয় বংশীয় হপতিগণ রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
প্রথম থেকেই শিক্ষার প্রত প্রগাট অন্বরাগ দেখিয়ে আসছিলেন। 
তাদের অপরিসীম আগ্রহ ও বিদ্ান্থুরাগে বুখারা হয়ে উঠল 
সমস্ত পারস্তের কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল । দ্বিতীয় মনন্ুর ও তার পুত্র 
মহেব সময় এদক দিয়ে হয় আরও উন্নতি । খোরাসানের 
ভাগ্যে এমন উন্নত পরিস্থিতির উদ্ভব আর কোন দিনই হয় নাই | 
দ্বিতীয় নুহের মন্ত্রী গাবুল হাসান €বায়ছুল্লা বিন আবুল ৪তাব€ 
বিশেষ বিগ্ঠোত্সাহী ৪ বিদ্বানদের পুষ্ঠপোধক ছিলেন । আবু 
আবছুল্লাহ ভার “মাফাতিভল উম” এই মন্ত্রীর নামেই উৎসর্গ 
করেন। 

আাবু আবদুল্লাহর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 
খুব সম্ভব তিনি বলখ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ঠার জন্ম মৃত্যুর 
তারিখ অজ্ঞান অন্ধকারের মন্তুরালেই রয়ে গেছে । হার গ্রন্থ 
থেকে যতদূর বোঝা যার তিনি কোন রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন এবং খোরাসানেই বসবাস করতেন । খোরাসানের বহু 
লোকের নাম তার গ্রন্থে পাওয়। যায়; তা ছাড়। পারস্তের এই 
পর প্রান্তের অবস্থা আচার ব্যবহার ইত্যাদির কথা্ড এতে 
বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। 


২৩০ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


গরন্থখানা ১৮৯৫ খ্ুঃ অন্দে ফন ফ.টেন (৬০ ৬10৩2) 
কর্তৃক লিডেন (15০7১) থেকে পুনঃ প্রকাশিত হয়। এতে 
বিজ্ঞানকে ছুইভাগে ভাগ কর! হয়েছে । একটি ভোল দেশীয় বা 
আরবীয় আর একটি হোল বিদেশীয় অর্থাৎ গ্রীস, পারসা বা 
শন্যান্ত স্থানে যার প্রথম উৎপত্তি । 


দেশীয় বিজ্ঞান সাধারণত ধমসন্বঙ্গীয় | এততি আছে 2 - 


১। ব্যবহার তত্ত (ফিকহ)_-আইন (ওসুল) এবং ব্যবহার 
বিধি (ফুরু) ইত্যাদি নিয়ে এগার পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । এতে পাক 
নাপাক, নামাজ, (রোজী, হজ, জাকাত, ক্রয় বিক্রয়, (বিবাহ, হত্যা 
« অন্টান্য অপরাধের শাস্তি, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বিষয়ে -এক 
কথায় মানুষের দেনন্দিন কার কলাপের বিধি ব্যবহার ইত্যাদির 
কথা নিয়ে আলোচন! হয়েছে | 

২। দর্শন (কালাম)-_সাত পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । এতে বিভিন্ন 
মুসলিম সম্প্রদায়ের মতবাদ, খুষ্টান, ইহুদী, পারমী এবং ভারতীয় 
পৌত্তলিক, কেলিডোনিয়ান পৌত্তলিক, আরবীয় পৌত্তলিক এবং 
তাদের ধমে র মূলতত্ত প্রভৃতি নিয়ে আলোচন। হয়েছে । 

৩। ব্যাকরণ (নহু)__বার পরিচ্ছেদে সমাপু। 

৪| অফিস কাধনিবাহক বিধি (১5016080180 2010 
কিতাবত)-_চার পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । এতে গভর্ণমেন্ট অফিসে যে 
সমস্ত পারিভাষিক নাম (05010101091 (6110) ব্যবহৃত ভোত 
সে গুলোর সন্বঙ্গেও আঃলাচন। হয়েছে । 


আবু আবদুল্লাহ ২৩১ 


£| ছন্দ প্রকরণ (ওরূদ) 'ও কাব্যকলাপ (সে'য়র)--পীঁচ 
পরিচ্ছেছে সমাপ্ত | 

৬। ইতিহাস (আখবার)- নয় পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । এতে 
জী, রোম, পারস্তের পূর্ব ইতিহাস, মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, 
ইসলামের পূর্বেকার আরব বিশেষ করে ইয়েমেনের ইতিহাস 
বিশেষভাবে আলো চিত হয়েছে । 

বিদেশী বিজ্ঞান 

৭| দর্শন (কালসাফা)__-তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । বিভিন্ন 
বিভাগে ভাগ করে এতে নান! বিষয়ের অবতারনা কর! হয়েছে । 
শবেব উৎপত্তি (গ্রীক থেকে বিশুদ্ধ ভাবে ব্যাখ্যাত) ন্যায়শান্জের 
স্ষে এর সম্বন্ধ এবং এর উপযুক্ত স্থান, প্রকৃতি বিজ্ঞান 
( চিকিৎসাশাস্্, বায়ুবিজ্ঞান, খনিজ বিদ্যা, উদ্ছিদ বিদ্যা, প্রাণী 
বিদ্যা, রসায়ন) অঙ্গশান্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিথিজ্ঞান, গান প্রভৃতি 
সম্বন্ধে আলোচন। তয়েছে | 

৮। ন্যায়শান্ত্র (মনতেক্‌ ) নয় পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । 

৯। টিকিওসা শান্স (তিব)- মাট পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । এতে 
শরীর বাবচ্ছেদ বিদ্যা, নিদান শাস্প (032000109£5) ওধধ উপাদান 
ও প্রস্তত প্রণালী, ভেষজ্য বিজ্ঞান (0776171)600105), পথ্য, 
ওজন, ইত্যাদি নিয়ে আলোচন। হয়েছে | 

৬০ অন্ক (ইলমুল আদাদ )--পাঁচ পরিচ্ছেদে সমাপু । 
বীজগণিতের কিছু আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে । 

১১। জ্যামিতি ( হান্দাসা )_-চার পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । 


২৩২ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


১২1 জ্যোতিবিজ্ঞান ( এলমুল নজুম ) চার পরিচ্ছেদে 
সমাপ্ত । এতে গ্রহ এবং স্থির নক্ষত্রাদির নাম, বিশ্বের গঠন, 
জ্যোতিবিজ্ঞান। জ্যোতিবৈ'জ্ঞানিকদের প্রয়োজনীয় এবং 
ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কথা আলোচিত হয়েছে । | 

১৩। গান (মুসিকি )--তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । গানের 
বিভিন্ন প্রকার যন্ত্ব, বিভিন্ন শ্ররচিহ্ন ও স্তরের নাম প্রভৃতি নিয়ে 
আলোচনা হয়েছে । 

১৪ | বল বিজ্ঞান (16০1১310105 এলমুল হিয়াল )-- 
উদস্থিতবিদ্া (754195080105) নিয়ে ছুই পররিচ্ছেদে সমাপ্ত । 

১৫। রসায়ন (কিমিয়া)- তিন পরিচ্ছেদে সমান্ত। 
রসায়নাগারে ব্যবন্গত যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এবং 
সেগুলির ব্যবহার প্রণালী ইত্যাদ বণিত হয়েছে । 

আবু আবদুল্লাহর “মাফাতিহুল উলুম" তত্কালীন জ্ঞানের 
মাত্রার পরিচয় [দিষেছে। কিন্ত বারা এই জ্ঞানরাজ্যকে ক্ষুদ্র 
অপরিসর গণ্তীর সীমা থেকে বিশাল প্রান্তরে পরিণত করতে 
সাহায্য করেছিলেন তাদের আজীবন সাধন দ্বারা, তাদের কথ! 
ব৷ স্বতন্থভাবে তাদের কাজের পরিচয় এতে কিছু নাই। সেভার 
নিয়েছিলেন “ফিহ্রিস্ত” প্রণেতা আবুল ফারাজ আল নাজিম! 
আবুল ফারাজের পূর্ণ নাম হোল আবুল ফারাজ মোহাম্মদ এবনে 
আবি ইয়াকুব আলওয়াররাক আল নাজিম আল বাগদাদী। 

আবুল ফারাজ্জের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। 
বলতে গেলে তার জন্ম মৃত্যুর তারিখ সন্বন্ধেও সুস্পষ্ট কিছুই 


আবুল ফারাজ ২৩৩ 


নিরধারিত হয় নাই । কারুর কারুর মতে তিনি ৯৮৫ খ্ুঃ অন্দে 
ইহলোক ভ্যাগ করেন, কেউ কেউ ৯৮৮ খ্ুঃ অন্দে তার মৃত্যু 
তারিখ বলে নিধ্ণরিত করেছেন। মৃত্যুর সঠিক তারিখ সম্বন্ধে 
এমনি একটা মতভেদ থাকলেও, তবুও একটা সংবাদ পাওয়া 
গেছে বল! যেতে পারে, কিন্তু জন্ম তারিখ সম্বন্গে এমনি একটা 
স্পষ্ট কিছুই জানা যায় না। তার গ্রন্থ থেকে বুঝা যায় ৯৪০ খু 
অন্দে তদানীন্তন কোন এক বিখ্যাত পগ্িতের সঙ্গে তার পরিচয় 
হয়, এ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তার জন্ম তারিখ 
৯২৫ খুঃ অন্দের এ ধারে কিছুতেই হতে পারে না। 

আবুল ফারাজের পিতা ছিলেন পুস্তক বিক্রেতা ( আল- 
€য়ার্রাক )। অন্য সাধারণ পুস্তক বিক্রেতার মত তিন দরিদ্র, 
প্রতিপত্ত্িহীন নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন কিন্বা ঠিক তার বিপরীত 
সন্মান, প্রতিপত্তিতে তদানীন্তন সন্ত্রান্ত সমাজের একজন ছিলেন, , 
সে স্পষ্ট করে কিছুই জান! যায় না। পুত্রের নামের সঙ্গে “আল 
নাজিম” খেতাব সম্মান ও প্রতিপন্তির কথাই জানিয়ে দেয় । “আল 
নাজিম” অর্থ হোল খলিফা অথবা অন্য কোন প্রতিপস্তিশালী 
ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বন্ধু (19010 001001991)1017) ; যিনি “আল 
নাজিম" ভোতে পারেন তিনি যে সম্মান, প্রতিপ্তিতে সম্্াশ্ত 
সমাজের শীর্বস্থানীয়দের মধ্যে অন্ততম সে কথা বলাই বাহুল্য । 
তবে “আল নাজিম" পিতা, পুত্র কিম্বা অন্য কোন উধতিন 
পুরুষের__কার গৌরবের পরিচয়__সে কথা“বলা সহজ নয়। হয়ত 
এ পুত্রেরও গৌরবের পরিচয়ের সাক্ষ্য হতে পারে। বাগদাদ 


২৩৪ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


আবুল ফারাজের জন্মস্থান না হোলেও এখানে যে তিনি জীবনের 
অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করেছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ 
হওয়া যায় তার গ্রন্থ থেকেই। তিনি তার গ্রন্থে অনেক 
বাগদাদবাসীর জীবনের খুটিনাটি কথা উল্লেখ করেছেন, তার 
শিক্ষক ও পরিচিতবর্গগ বাগদাদবাসী। তবে সময়ে সময়ে তিনি 
মন্রলেও থাকতেন বলে মনে তয়। 
আবুল ফারাজ তত্কালীন বিখ্যাত পণ্ডিত ইবনে মুনাজ্ছিমের 

অধীনে শিক্ষালাভ করেন। আবু সোলায়মান আল্মন্তিকিও 
তার অন্বাতম শিক্ষক | বিখ্যাত বিষ্ঠানুরাগীদের শিষ্য তিসাবে 
তার মধ্যে এমনি শিক্ষার প্রতি যে অনুরাগের উদ্ভব হয়েছিল তার 
ভিত্তিমূল আরও পু হয় বন্ধুত্বের স্বযোগ নিয়ে । তিনি বিখ্যাত 
নৈয়ায়িক ইবনে আল জাররাহ, দাশশনিক ইবনে আল খাম্মার, 
. এবং ইয়াহিয়া ইবনে আদির অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে পরিগণিত হন । 
আবুল ফারাজের হৃদয়ের অন্তুনিহিত সৌন্দর্য, প্রকৃত বিগ্যান্ুরাগ 
ধর্মবন্তা এবং সহনশীলতা এমনি বন্ধুত্বের পথ ম্ুগম করে দিয়েছিল। 
তিনি শিয় মতাবলম্বী হলেও গৌড়ামীর নাম গন্ধও তার মনে 
স্থান পায় নাই, তা তিনি খষ্টান দার্শনিক ইবনে আল্খাম্মারকেও 
তার দলের মধ্যে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনি শ্রধীজনের 

স্পর্শে শিক্ষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের উদ্ভব হওয়া 
স্বাভাবিক । এমনিতে য৷ থাকে ন্ুপ্ত হয়ে, অনুকূল আবহাওয়ায় 
সে স্বতংম্ফুত” হয়ে উঠে । আবুল কারাজের বেলায়ও যে এর 
বাতিক্রম হয় নাই “ফিহরিস্ত” হোল তারই অভিব্যক্তি । 
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যতদূর জানা যায় আবুল ফারাজ নিজেও ছিলেন পিতার 
মতই পুস্টক বিক্রেতা । তার গ্রন্থে তিনি সমস্ত প্রকার জ্ঞান 
বিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন । পদার্থবিষ্ঠা, রসায়ন, অস্কশান্ত্, 
খনিজ বিষ্ঠা, কৃষিকার্ধ কোন কিছুই তার চোখ এড়াতে পারে 
নাই-_সব চেয়ে বিম্ময়ের বিষয় তিনি প্রতোক পুস্তকের আকার, 
পষ্ঠা, কভার ইত্যাদির কথা সবিস্তারিত বর্ণনা করেছেন | যিনি 
নিজে পুস্তক না দেখেছেন তার পক্ষে এমনি খুঁটিনাটি তথ্য দে 
একেবারে অসম্ভব । সমস্থ বই এর সঙ্গে সাধারণত এক পুস্তক 
বাবসায়ী ছাড়া অন্য কারুর সাক্ষাৎ হওয়া তেমন সম্ভবপর নয়। 
কেউ হয়ত কোন এক বিষয়েই বিশেষ আগ্রহশীল তিনি সে 
বিষয়ের সমস্য পুস্তকের কথাই হয়ত বা জানতে পারেন কিন্তু 
অন্য বিষয়ের পুস্তকের কথা তার কাছে থাকে সাধারণত অজ্ঞাত । 
আবুল কফারাজের এই খুটিনাটি বর্ণনা থেকেই মনে হয় তিনি 
পুস্তক ব্যবসায়ী ছিলেন । 

ফিহরিস্তে এন্থকার পুবেকার ও ৩তকালীন সমস্ত পগ্ডিতদের 
যথাযথ পরিচয় ও তাদের কার্কলাপ সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ 
করেছেন। বাঁদের প্রাচ্যের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি একটু মাত্রও 
অনুরাগ আছে তারাই এর আভান্তরিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে 
পারেন না। বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রকেলম্যান “ফিহরিস্ত”কে অতীব 
মূল্যবান এঁতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে উচ্ছসিত ভাষায় প্রশংসা 
করেছেন তার মতে “আবুল ফারাজ এই ফিহরিন্ত বা তালিকায় 
তখনকার দিনের সমস্ত আরবী পুস্তকের, তা মৌলিক রচনা 
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হোক বা অনুবাদই হোক-_একটি তালিক। দিয়েছেন । এতে তিনি 
প্রথমে বিভিন্ন প্রকারের লিখন পদ্ধতির কথা বর্ণনা করে বিভিন্ন 
ধর্মের প্রেরিত পুস্তকের কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর 
পরে রয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার আলোচনা । 
কোরান শরিফ থেকে আরম্তু করে গপ্ু বিছ্যা পরন্ত বোন বিষয়ই 
তার নজর এড়ায় নাই । তিনি প্রত্যেক সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
শাখাকে ভাগ ভাগ করে সেই ভাগে ভাগে লেখকদের নাম সন্নিবেশ 
করার পর যথাসম্ভব পৌরাপধক্রমে তাদের জীবনী ও কাজের 
সম্বন্ধে আলোচন। করেছেন। ইতিহাসের দিক থেকে শ্রন্থখান। 
অমূল্য । সভ্যতা, ছ্তান বিজ্ঞান ও কৃষ্টির ইতিহাসের জন্য 
এতে শুধু আরব পারস্তের নয় প্রায় সমস্ত প্রাচ্য দেশের বন্ছ 
মুল্যবান তথ্যের সমাবেশ হয়েছে |” ৃ 
“ফিহরিস্ঠ”এর এই অভুতপুরৰ গৌরবের বিরুদ্ধে যে অভিযান 
হয় নাই সে বলা ঠিক হবে না। স্প্েঙ্গার (১01০72597) একে কোন 
বৃহ পুস্তকালয়ের তালিকা বলে নিদেশ করেছেন, তবে স্বখের 
বিষয় আর কেউই তাকে সমর্থন করেন নাই । ফ্ুগেল সোজাশ্রজি 
ভাবেই একে অবিশ্বাস্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন । 
প্রন্থখানি গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা ও অগাধ বিদ্যাবত্তারই পরিচয় 
দেয়। অসাধারণ কণ্টস হিফুতা, ধৈধ ও অধ্য বসায়ের জন্তে গ্রন্থকারের 
প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় যেমন মাথা নত হয়ে আসে, তেমনি ছুঃখও হয় 
যে গ্রন্থকার যে সমস্ত বহুমুল্য গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন, 
সেগুলির অধিকাংশই বিনষ্ট হয়ে গেছে। এখন সেগুলোর 
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আধিকাংশেরই মার কোন পান্তাই পাওয়া যায় না। তিনি ষে 
সমস্ত গ্রন্থুকারের ভুরি তূরি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন আমরা 
এখন তাদের সামান্ত ছুই একখানা গ্রন্থের কথাই জানি। তার্দিগকে 
ববং ভাগাবান বলতে হবে, তবুও তাদের কাজের পরিচয় হিসাবে 
হুই একখানা প্রান্ত আমাদের কানে এসে পৌছেছে,কিস্ত অধিকাংশ 
গ্রন্থকাবের নাম শুধু ফিহরিস্তের মারফতেই আমরা জানতে পারছি 
এমনতে তাদের পরিচয় পাবার আর কোন উপায়ই নাই। 
কিহরিস্তের একটি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য । এর মধ্যে ছন্দ 
প্রকরণ বা ভাব বিন্তাসের উচ্চাস নাই । অন্যান্য আরবী পারসী 
গ্রন্থকারদের ভাববিলাসিঠার বাহুল্য আবুল ফারাজ একেবারে 
পরিত্যাগ করে গেছেন | ফিহরিস্তের ভূমিকা থেকেই বুঝা যাবে 
এতে সাধারণ আরবী গ্রন্থের ভাববিলাসিতা কেমন ভাবে বজিত 
হয়েছে । ভূমিকার অনুবাদ এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না| 
"খোদা তোমার অপীম অনুহাঠে মানুষকে উন্নতির পথে 
অগ্রসর হতে সাহায্য কর যেন তারা প্রারস্ত থেকে শেষ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হতে পারে, যেন শুধু কথার বাধুনীর মধ্য নিজেকে 
তা'রয়ে না ফেলে ম্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হয় | আমিও 
আমার গ্রন্থ এই কথাগুলি দিয়েই আরম্তু করছি কেননা খোদার 
মজিতে, আমার গ্রন্থ লিখবার উদ্দেশ্য এতে বেশ পরিস্ফুট হয়ে 
উঠেছে। এতে সমস্ত আরব এবং অনআরব জাতি, জ্ঞান: 
বিজ্ঞানের মধ্যে যাদের কোন কিছু দান আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ 
রয়েছে তাদের কথাই উল্লিখিত হয়েছে । এতে বিজ্ঞান যখন 
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আবিষ্কৃত হয়েছে তখন থেকে আরম্ত করে ৩৭৭ হিজরী (৯৮৭ 
-_৮৮খৃঃ অন্দ) পর্যন্ত লিখিত ও আবিষ্কৃত সমস্ত গ্রন্থের 
গ্রন্থকারদের নাম, তাদের বংশাবলী, জন্ম মৃত্যুর তারিখ, তাদের 
আবাসস্থান, জীবন বৃত্তান্ত, আচার ব্যবহার, স্বভাব ধর্ম প্রভভৃতি 
নিয়ে আলোচন৷ হয়েছে”। এর পরেই গ্রন্থকার তার গ্রন্থের সুচী 
দিয়েছেন, এই সুচী থেকেই বোঝা যায় শ্রন্থখানার বিষয় বস্তু 
কতদূর পধন্ত বিস্তুত | 

প্রথম খণ্ড--তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ু। প্রথম পরিচ্ছেদে 
আরব এবং অনআারব বিভিন্ন জাতির ভাষা, তাদের লিখন 
পদ্ধতি, লিখবার বিভন্ন কায়দা, লিখিত অক্ষরের বিভিন্ন রূপ 
প্রভৃতি নিয়ে আলাচনা হযেছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিভিন্ন 
ধমের প্রেরিত পবিত্র গ্রন্থসমূহের এবং এই সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের 
মধ্যেকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে । তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে কোরাণশরিক সম্বন্ধে আলাচনা হয়েছে । তাছাড়। 
কোরাণ শরীফ সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থাবলীর নাম ধাম পরিচয় 
এবং গ্রন্থগুলির মধ্যেকার পার্থক্য সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছে । 

দ্বিতীয় খণ্ড-_-বৈয়াকরণিক এবং ভাষাতত্তবিদদের কথা নিয়ে 
তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাকরণের প্রথম 
উদ্ভবের ইতিহাস, বসরার বৈয়াকরণিক এবং আরব 
আলঙ্কারিকদের পরিচয় ও তাদের গ্রন্থাবলী নিয়ে আলোচন! 
হয়েছে। দ্বিতীয় প্ররিচ্ছেদে কুফার বৈয়াকরণিক এবং 
ভাষ1তত্তবিদদের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই উভয় দলের মধ্যে সামপ্তস্য ধিধান করবার 
জন্যে যারা! চেষ্টা করেছিলেন তাদের নাম ধাম ও গ্রন্থাবলীর কথ। 
আলোচিত হয়েছে । 

তৃতীয় খণ্ড--ইতিহাস, কাবা, উপন্যাস, জীবনী, বংশতালিকা 
ইত্যাদি নিয়ে তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে 
এতিহামিক, জীবনী লেখক, কুলাচার্য ও ইতিহাস লেখকদের 
নাম ধাম ও গ্রন্থাবলীর কথা উল্লিখিত হয়েছে | 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পতি, ধর্মযাজক, রাজদূত এবং লেখক 
রাজকর্মচারীদের নাম, ধাম ও গ্রন্থের বিষয় আলোচনা হয়েছে । 
তীয় পরিচ্ছেদে নুপতির লভাসদ, অনুগুহীত ব্যক্তি, চারণক বি, 
ভীড়, বিদূষক প্রভৃতিদের নাম, ধাম ও তাদের বচিত গ্রন্থাবলীর 
কথা ভাল্লখিত হয়েছে । 

চতুর্থ খণ্ড--কাব্য ও কবিদের সম্বঞ্গে আলোচনা ছুই 
পরিচ্ছেদে সমাপ্ত | প্রথম পরিচ্ছেদে অন্য ধর্মাবলম্বী পৌত্তলিক 
কবি, তাদের সমসাময়িক মুসলিম কবি, এবং এই সকল 
কবিদের কাব্য সংগ্রহকারীদের কথা আলো চিত হয়েছে । দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে ্রন্থকারের সময় পর্যস্ত সমস্ত মুসলিম কবিদের কথ! 
উল্লিখিত হয়েছে । 

পঞ্চম খণ্ড-_বিভিন্ন দাশনিক মতবাদ ও দার্শনিকদের কথা 
নিয়ে পাচ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । প্রথম পরিচ্ছেদে দর্শনের উদ্ভব 
এবং মুতাক্গলীয় ও মুরজাই মতবাদী -গ্রন্থকারদের জীবনী ও 
তাদের গ্রন্থসমূহ নিয়ে আলোচন! হয়েছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 


২৪০ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


শিয়ামতাবলম্বীদেব ইমামী, জায়দী ও অন্তান্ত সম্প্রদায় এবং 
ইসমাইলী মতাবলম্বী গ্রন্থকারদের ও তাদের লিখিত শ্রান্থের 
পরিচয় দেওয়া হয়েছে । তৃতীয় পরিচ্ছেদে অনৃষ্টবাদী এবং 
হাসবিয়া মতাবলম্বী গ্রন্থকারদের নাম ধাম ও তাদের রচিত 
গ্রন্থসমূতের কথা উল্লিখিত হয়েছে । চতুর্থ পরিচ্ছেদে খারিজি 
মতাবলম্বী ব্াক্তিগণের নাম ধাম ও তাদের শ্রান্থসমূতের কথা 
উল্লিখিত হয়েছে । পঞ্চম পরিচ্ছেদে ভ্রাম্যমান সাধু, তপন্দী 
দরবেশ, সুফী ধারা নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে নানা মতবাদ 
প্রচার করতেন, তাদের পরিচয় ও এ্রান্থসমূহের নাম দেওয়া 
ভয়েছে। 

ষষ্ঠ খণ্ড__হাদিস শরীফ সংগ্রহকারী ফকিহ এবং ফেকাহর 
আলোচনা নিয়ে আট পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে এমাম 
মালিক এবং তার শিষ্যবুন্দের নাম ধাম পরিচয় ও গ্রান্থের কথা 
উল্লিখিত হয়েছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এমাম আবুহানিফা এবং 
তার শিষ্যুবুন্দের নাম ধাম পরিচয় ও তাদের গ্রান্তের পরিচয় দেওয়া 
হয়েছে । তৃতীয় পরিচ্ছেদে এমাম শাফী এবং তার শিষ্যবুন্দের 
নাম ধাম পরিচয় ও তাদের গ্রন্থসমূহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদে দাউদ বিন আলি বিন খালেক আলইস্পাহানী 
এবং তার শিষুবুন্দের নাম ধাম পরিচয় ও তাদের গ্রস্থাবলীর 
আলোচনা হয়েছে । পঞ্চম পরিচ্ছেদে শিয়। ইমাম ও ফকিহদের 
জীবনী ও তাদের গ্রন্থারলীর কথা আলোচিত হয়েছে | যষ্ঠ 
পরিচ্ছেদে যে সমস্ত মনীষী একাধারে হাদিসবেন্তা এবং হাদিস 


আবুল ফারাষ্ ২৪১ 


সংগ্রহকারী, তাদের জীবনী ও রচিত গ্রস্থাবলীর কথা উাল্লখিত 
হয়েছে । দ্পপ্তম পরিচ্ছেদে আবু জাফর আল তাবারী ও তার 
শিষ্যবুন্দের নাম ধাম পরিচয় ও তাদের শ্রস্থাবলীর কথা 
আলোচিত হয়েছে । অষ্টম পরিচ্ছেদে খারিজি ফকিহ.দের জীবনী 
৪ তাদের রচত গ্রন্থাবলীর কথ। বণিত হয়েছে । 

সপ্তম খণ্--দর্শন ও পুৰকালের জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে 
তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । প্রথম পরিচ্ছেদে বস্রতান্ত্রিক দার্শনিক 
(14050191156 [21)119১0191501) এবং নৈয়ায়িকদের জীবনী, 
তাদের রচিত গ্রন্থাবলী ও সেগুলির ভাষ্যের কথা আলোচিত 
হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অঙ্কশাক্সরবিদ, জ্যামিতিক. সঙ্গীতশান্ন 
বিশারদ, জ্যো তিবিজ্ঞান বিদ, (বজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মাতা, 
মেকানিক্স ও ইগ্জিন্যারদের জীবনা এবং কাধকলাপ সম্বঙ্গে 
আলোচনা হয়েছে । তৃতীয় পরিচ্ছেদে চিকিতসা শাস্ত্র উদ্ভব, 
তগকালীন ও পূরবেকার চিকিৎসকদের জীবনী, তাদের গ্রস্থা বলী, 
সেগুলির ভাষ্য ও অনুবাদ ইত্যাদির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 

অষ্টম খও্ড-_-উপকথা, উপাখ্যান, যাছৃবিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে 
(তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । প্রথম পরিচ্ছেদে কথা শিল্পী, গল্পলেখক 

€ শিল্পীদের জীবনী ও তাদের রচিত গ্রন্থাবলীর কথা উল্লিখিত 
হয়েছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যাদুকর, এন্দ্রজালিক প্রভৃতির নাম 
ধাম ও তাদের প্রণীত গ্রস্থাবলীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে । তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে অন্যান্ত নানাবিষয়ে অজ্ঞাতনামা! '্রন্থকারদের রচিত 
গ্রাস্থাবলীর কথা উল্লিখিত হয়েছে । 
১৬ 
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নবম খণ্ডত-_বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের কথা নিয়ে ছুই পরিচ্ছেদে 
সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে সাবিয়ান নামে অভিহিত হাররান 
অধবাসী ক্যালিডোনিয়ান, ম্যানিকিয়ান, বারডেসানিয়ান, 
খুররামিজ, মারসিয়োনী, মাজদাকায়ী প্রভৃতি দ্বৈতবাদীদের কথ 
ও তাদের গ্রন্থাবলীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির কথ 
উল্লিখিত হয়েছে । 

দশম খণ্ড _রাসায়নিকগণের এবং পুৰবকাল থেকে মারন্তু 
করে গ্রন্থকারের সময় পধন্ত যে সমস্ত বেজ্ঞানিক স্পর্শমণির 
অনুসন্ধানে রত ছিলেন-__তাদের নাম ধাম ও রচিত গ্রন্থাবলীর্‌ 
কথ আলোচিত হয়েছে । 

আবছুল্লাহ এবং আবুল ফারাজের মত মোতাহার এবনে 
তাহিরও বিশ্বকোষ প্রণয়নের জন্ট প্রপিদ্ধ। তবে যতদূর মনে 
হয় তার গ্রন্থখানি এই ছইজনের গ্রন্থের মত সমাদর লাভ 
মোতাহ হার এবনে করতে পারে নাই। মোতাহ-ারের পূর্ণ নাম 

তাহির হোল মোতাহহার এবনে তাহির আল 
মোকাদ্দসপী। আল মোকাদ্দসী অর্থ পবিত্র স্থানের বা 
জেরুজালেমের অধিবাসী । জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করলেও 
সিজিস্তানের বান্তেই তার জীবন অতিবাহিত হয়। 

তার গ্রন্থ “কিতাব আল বাদ ওয়াল তারিখ” সেই সময়কার 
জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির পুর্ণ পরিচায়ক। এর বিশেষত্ব হোল 
সভ্যতার পরিবাহী তৎকালীন ও পূর্বেকার সমস্ত কৃষ্টি নিয়ে 
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আলোচন!। গ্রন্থকার শুধু মুসলিম নুধীদের ব। মুসলিম প্রাধান্থের 
যুগের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেই ক্ষান্ত হন নাই ইহুদী 
এবং ইরানীয় সভ্যতার কথা নিয়েও আলোচন! করেছেন। 
এব মধ্যে একটি বিষয় বেশ কৌতুহলোদ্দীপক । পৃথিবীর বযসের 
আলোচনায় তিন ভারতীয় বৈজ্ঞানকদের মত উধৃত করেছেন -- 
সে অনুসারে বয়স হোল ৪১৩২০,০০০,০০০ বৎসর। সংখ্যা গুলিও 
দেবনাগরী অন্দরে লিখিত । 

দশম শতাব্দী পযন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলম বেচ্ছানিকদের 
অপ্রতিহত প্রভা ধজায় থাকে । মুসলিম অধিকৃত দেশ ছাড়া 
অন্ত কোন স্থানে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি তেমন কোন সাড়া এই 
সময়ে জাগে নাই । তবে শুধু খসলিম বেজ্ঞানকগণহ যে এহ 
সাধনায় পিপ্ক ছিলেন অন্য কোন ধমাবলম্বী তাদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করেন নাই এমন মনে করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে। 
নবম শতাব্দীতে অন্য ধর্মাবলম্বী কতকগ্চলি বেজ্ঞানিক যেমন 
মুসলিম নরপতিদের অধীনে থেকেও সানন্দে, সাগ্রহে বিজ্ঞান 
চর্চায় যোগ দিয়েছিলেন দশম শতাব্দীতেও তার জের মেটে নাই । 
এই সমস্ত বিধর্মী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ছুএকজন ছাড়া কেউ তেমন 
বিশেষ পারদশিতা দেখাতে পারেন নাই, এ বললে তাদের প্রতি 
বিশেষ অন্তায় করা হবে না। দ্রশম শতাব্দীতে খুষ্টান বৈজ্ঞানিক 
কুত্তা বিন লুকা ছাড়া বৈজ্ঞানিক হিসাবে অন্য কারুর নাম করা 
যায়না। তিনি গ্রীক বিজ্ঞানের গ্রন্থথুলি, আরবীতে অনুবাদ 
করার জন্যে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন । এই সমস্থ অনুবাদ কাধের 


২৪৪ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


মধ্যে থিওডোসিয়া (00176০৭0931) এর 301)601০১, 
এরিসটারকাস (41150810195), অটোলাইকাস (4১.6015০93) 
হিপসিকৃূলস (130510125) এবং ডাওফেন্ট (1010101)917655) 
এর গ্রন্থাবলীর কতকাংশের অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
চিকিসাবিষ্ঠা, জ্যোতিবিজ্ছান, অঙ্কশান্ত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই 
তার অনুবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থাবলী অনেক 
দিন পধন্ত প্রামাণ্য বলেই গৃহীত হোত। বস্ত্রত ততকালে 
বৈজ্ঞানিক হিসাবে কুস্তা বিন লুকা যে অপরিসীম খ্যাতিসম্পর্র 
ছিলেন তার নিদর্শন পারসী কবি নাসিরি খসরুর 
কবিতাতে তার উল্লেখেই-পাওয়া যায় । কবিরা বৈজ্ঞানিকণের 
প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন সাধারণত এমন মনে করবার কোন 
কারণই নাই। এই অসতান্ুভূতির মধ্যেও যিনি কবির কাব্যে 
স্থান পেয়েছেন, তিনি যে সাধারণের মধ্যে বিশেষ পরিচিত ও 
আাদত ছিলেন .মে অনুমান করা বিশেষ কঠিন নয়। 
এ সম্বন্ধে কবি খসরুর নিম্নোক্ত পদটি উল্লেখযোগা __ 
“হর কাসে চিজি হামি গোয়েদ জে তেরা বায়ই খিস 
ত৷ গুমান আয়াদ, তা কুস্তা (বন লুকান্তি 

“যে কেউ, অতি বড় মূর্খতা সন্ত যখন কোন নৃতন কথা বলে 
তখন সে যেন কুস্তা বিন লুকার সমান হয়েছে এমনি ভাব 
দেখায়।” কুস্তা বিন লুকার পূর্ণ নাম হোল কুস্তা বিন লুক 
আলবালবেকী। লাটিনে তিনি লিউক এর পুত্র কনষ্টেনটাইন 
(00050217016 50 0 1,01০) নামে পরিচিত। তিনি 


কুস্তা বিন লুকা৷ ২৪৫ 


সিরিয়ার অন্তর্গত বালবাকে জন্মগ্রঠণ করেন এবং ৯১২ খুঃ অন্দে 
আবমেনিয়াতে দেহতাগ করেন । আরবীয়েরা “শুন্য” কি রকম 
ভাবে বাবার করতেন ার শ্রন্দর নিদর্শন পাওয়া যায় কুন্সা বিন 
লকার গুণন পদ্ধতিতে | 

বাগদাদের খলিফাদের শিল্পার প্রতি উৎসাহ যে ইউরোপের 
এবং পরথিবীর অন্যান্য স্থানের পর্জীড়ৃত আন্গকারকেও আগে 
আপ্যে লঘু করে আনছিল, মিসৰ এব স্পেনের বিজ্ঞান আলোচনায় 
সে পরিচয় পাওয়া যায়| সাম্রাজ্য লিপ্নার সঙ্গে সঙ্গে ইমলাম 
প্রচার এবং জ্ঞান প্রচার ও আহরণ, এ ছুটিও মুসলিম 
বাজনৈ তিকদের মামন্্ ভিসাবেই পরিগণিত হয়ে পড়েছিল। নবম 
শতাব্দীতে স্পেনে সবেমাত্র মুসলিম রাজত্ব প্রতিষচিত হয়েছে, তাভ 
সে সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের চেয়ে অন্য দিকেই বেশী নজর 
পড়েছে । জ্ঞ'ন বিজ্ঞান পিপাসা চাপা পছ়ে গেছে গ্রতিষ্ঠালাভেব 
আকাঙ্খার তলে । এ হযত ন্নাভাবিক। কিন্তু দশম শতাব্দীতে, 
নবম শতাব্দীর এই বিরাগ এবং হবহেলার সম্পর্ণ ক্ষতিপূরণ 
হয়েছে | 

মহামতি খলিফা ততীয় আবছ্বর বহমানের মম থেকে 
বিজ্ঞান চচার দিকে স্পেনের খলিফাদের দৃষ্টি পড়ে। আবতর 
বহমান একদিকে যেমন প্রতিপভ্তশালী নরপতি, মসম সাতস। 
যোদ্ধা অন্যদিকে তেমনি সদয় ও সুশিক্ষিত ছিলেন । তিনি নিজে 
সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় যোগদান করতেন। হার শিক্ষা ও 
সদাশয়তার স্তখ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে জগতের সবাংশ থেকে শ্রেষ্ঠ 


২৪৬ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


পণ্ডিতের! কর্ডোভায় আগমন করতেন। খলিফা ও নিজ পদমধ্যাদা 
ভূলে তাদের সঙ্গে সানন্দে যোগদান করতেন, তাদের সঙ্গে নান৷ 
বিষয়ে আলাপ আলোচনায় সময় কাটাতেন। খলিফা আবছুর 
রহমান বিজ্ঞান চর্চায় উত্সাহ দান ব্যতীত নিজে বিজ্ঞান 
আলোচনায় যোগদান করেন নাই বটে, তবে তার এই 
বি্যোৎসাহিতা পুত্র হাকামের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে তাকে 
*“প্রন্থকীট খলিফাতে” পরিণত করে । খলিফা দ্বিতীয় হাকাম 
আল্মুসতানসির বিল্লাহর রাজত্বকালকে স্পেনের সাহিত্য ও 
বিজ্ঞানের ইতিহাসের ব্বর্ণযুগ বলা চলে। 

জ্ঞান চর্চার জন্য হাকামের নাম ইতিহাসে স্ুপরিচিত। 
জ্ঞান চর্চায় তিনি এত বেশী আনন্দ পেতেন যে সামরিক গৌরৰ 
লাভের আকাঙ্খা তার হৃদয়ে খুব কমই স্থান পেত। হাকামের 
শান্ত পাঠাসক্তি খলিফা হিসাবে তাকে কোন অপকারই করে 
নাই ; পাঠাসক্তির বিশেষ প্রাবল্যসত্তেও তার ক্ষাত্রবীধ্যের কোন 
অভাবই হয় নাই । পিতা আবছুর রহমানের জীবিত অবস্থাতেই 
হাকামের পাঠাসক্তি এবং শান্তি প্রিয়তার খ্যাতি চতুদিকে 
ভড়িয়ে পড়ে। তাই খলিফা আবছুর রহমানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 
সন্ধিহত্রে আবদ্ধ কতিপয় সামন্ত নৃপতি, সন্ধি সত ভঙ্গ করে 
বিদ্রোহ করেন । তাদের ধারণ! ছিল হাকাম যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত 
হবেন না কিন্তু শীঘ্রই তাদের ধারণা ভুল বলে প্রতিপন্ন হোল । 
কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল গ্রন্থকীট পপ্ডিতও সাহসী যোদ্ধা 
পরিণত হোতে পারেন, তিনিও অন্য যে কোন অসম সাহসী 


খলিফা আলহাকাম ২৪৭ 


শৌর্ষবীর্যশালী নরপতির মতই দৃঢ় হস্তে বিদ্বোহ দমন করতে 
পারেন। * হাকাম কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করে আবার 
নিজ কাজে মন দিলেন । যুদ্ধবিএহের জন্য যে জ্ঞান পিপাসা 
এতদিন ছিল শান্ত হয়ে আবার তা মাথ চাড়া দিয়ে উঠল । এর 
পর থেকেই হাকাম তার জগদ্বিখ্যাত লাইব্রেরীর পুস্তক সংহাতে 
মনোনিবেশ করেন। দুর্লভ পাগুলিপি ক্রয়ের জন্য তিনি প্রাচ্যের 
সর্বাংশে দলে দলে লোক পাঠান । দ্রপ্াপা এন্ছের অনুসন্ধানে 
তার কর্মচারীরা দামস্কাস, বাগদাদ, কায়রো, আলেকজেন্দ্িয়া 
কনস্তান্তিনোপলের পুস্তকের দোকানে হানা দিতে থাকেন। 
বিজ্ঞানের পুস্তকের নৃতন পুবাতন যে কোন প্রকার পাগুলিপি 
যত অধিক মূল্য হউক না কেন ক্রয় করবার আদেশ পেয়ে তাবা 
মুলোব দিকে দৃকপাত না করে পুস্তকের দিকেই বেশী দূকপাত 
করতেন । গ্রন্থের অধকারী বিক্রয়ে অসম্মত হোলে তাকে 
যথোপযক্ত মূল্য দিয়ে নকলনবীশের দ্বারা নকল করিয়ে 
সে গন্থের নকল কর্ডোভায় প্রেরত হোত । পুস্তক লিখিত 
হওয়ার পূর্বেও অনেক সময় খলিফা পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা 
করতেন। কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনার সঙ্ধলন করেছেন জানতে 
পারলেই, হাকাম ভাকে মুলাবান উপহার পাঠিয়ে দিয়ে পুস্তক 
লিখিত হোলেই, তার প্রথম অনুলিপি কর্ডোভায় প্রেরণের জন্য 
অনুরোধ করতেন । এমনিভাবেই স্তর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আবুল ফারাজ 
আল ইস্পাহানীকে তার বিখ্যাত পুস্তক ক্লিতাবুল আগানির প্রথম 
অনুলিপির জন্য 'এক হাজার দিনার প্রদত্ত হয়। খলিফার এমনি 


১৪৮ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান 


প্রচেষ্টার ফলে পারস্য ও সিরিয়ায় যে সকল পুস্তক লিখিত হোত, 
তা তথাকার ছাত্র ও মনীষীদের জ্ঞানগোচর হবার পূর্বেই সুদূর 
ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে হাকামের লাইব্রেরীতে তার প্রতিলিপি 
পৌছে যেত। মদ্রণ শিল্প তখন অজ্ঞাত। নকলনবীশের 
উপরই সমস্ত পুস্তকের প্রতিলিপি তৈরী করবার ভার পড়ত। 
এতে যে কত অর্থব্যয় তোত সে সহজেই অন্মেয় | হাকামের 
জ্ঞানস্পৃহা এই কষ্ট ও অর্থব্যয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই নিজের 
গতি অব্যাহত রাখতে কৃতসঙ্কল্প : তাই তার লাইব্রেরীতে চার 
লক্ষেরও অধিক পুস্তক সংগৃহীত হয় । এই বিরাট লাইব্রেরীর 
পুস্তকের তালিক! পঞ্চাশ ভাগে সমাপ্ত । প্রতোক ভাগে পঞ্চাশ 
তা” কাগজ । তাতে করেই তদানীন্তন পেশাদাব লেখিয়ার নিপুণ 
হস্তে নাম ও বিবরণ লেখা হয়েছে । 

খলিফা শুধু পৃস্তক সংগহ করে নিজের লাইতব্রেরীর শোভা 
বৃদ্ধি করেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি অতি যত্তের সঙ্গে প্রত্যেকখানা 
পৃস্থক অধ্যয়ন করতেন এবং প্রত্যেক পঠিত গ্রন্থের পাশে পাশে 
অতি যত্রের সঙ্গে টীকা লিখে রাখতেন । এই টীকা থেকেই 
তার অসাধারণ প্রতিভা ও জ্ঞানবন্তার পরিচয় পাওয়া 
যায়। পরবর্তী কালের মনীষীরা এই টীকা দেখে খলিফার 
সর্বগুণবিশারদত্বের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন । এব্সপ 
সুশিক্ষিত বিগ্যোসাহী নরপতির সময়ে জ্ঞানের সমস্ত শাখারই 
সমৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক । আসলে হয়েছিল তাই | স্পেনে 
তথা ইউরোপে, শ্রীক রোম সভ্যতা অন্তুহিত হওয়ার পর এই 


খলিফ। আলহাকাম ২৪৯ 


প্রথম বিজ্ঞান আলোচন! হয়েছিল বলা চলে । খলিফা আবছুর 
রহমানের সময় থেকে যে শিখা ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল 
আলহাকামের সময় সেইটি আরও ব্যাপক ভাবে প্রজ্জলিত হয়ে 
'চতুর্দিক দীপ্ত ও উদ্ভাসিত করে তোলে । শুদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রের দিক 
দিয়ে দশম শতাব্দীতে তেমন কিছু হয় নাই; তবে একাদশ 
শতাব্দীতে এর পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয়েছে বলা চলে । 

দশম শতান্দীতে এক আলমাজরিতি ছাড়া আর কউ 
মৌলিক গবেষণায় বিশেষ কোন তত্পরতা দেখাতে পারেন নাই। 
বিজ্ঞান চর্চার সবে যখন আরপ্ত তখনই মৌলিকতার পরিচয় 
পাওয়া সম্ভবপর নয়। শ্রপ্রতিষিত না তোলে গবেষণার দিকে 
কেউ তেমন নজর দিতে পারেনা-_স্পোনের মসলমানদের বেলায় 
এই কথাই খাটে, তবুও এই অপ্রতিষ্টার মধো অনেকেই 
বিগ্ভান চর্চায় মন দিয়েছিলেন । মৌলিকতা ও উগ্কর্ষের দিক 
দিয়ে তাদের বর্তমানে পরিচিত কাজগ্লি তেমন বিশিঈতার 
দাবী করতে না পাগলে তাঁদের বুদ্ধিমন্তা ৪ বিজ্ঞানের প্রতি 
একটি বিশেষ আগ্াহ ও 'মনুরাগের সন্গান এতে পাওয়া যায়। 

কর্ডোভার সাঠিব আলকুবল অঙ্কশান্স্রবিদদের মধ্যে শন্যতম। 
তার প্রকৃত নাম হোল মুসলিম এবনে মাললেয়াত আনু গুবায়দা, 
তবে তিনি সাধারণত, তার প্রগাঢ জ্ঞান ও 
বুদ্ধিমন্তার জন্যে সাঠিব আল কুবল নামেই 
পরিচিত ছিলেন | জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখা পপ্রশাখার মধ্যে 
গণিতশান্ত্রই তার দ্বষ্টি আকর্ণ করে, এর সাধনাই তিনি তার 


»াঁতিন আমাল কবল 
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জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। এই সাধনার ফল কোন 
মৌলিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল কিনা তার কোন সঠিক খবর 
পাওয়া যায় না, তবে তিনি জ্যোতিবিজ্ঞান ও অঙ্ক সম্বন্ধে কয়েকখানা 
রন্থ প্রণয়ন করেন বলে জানা যায়। এতে তীর প্রতিভার সামান্য 
পরিচয় পাওয়া যায় । ৯০৭ খঃ অন্দে তিনি পরলোকগমন করেন । 
দশম শতাব্দীর স্পেনের অন্ততম বিখ্যাত অঙ্কশাস্্রবিদ 
হোলেন সালহাব এবনে আবদুসসালাম আলফারাজী আবুল 
সালহার এব৭ আববাস। ছুঃখের বিষয় এর বিষয়ে বিশেষ 
আবছুদ সালাম কিছুই জানা যায় না। ইনি আলহাকামের 
সিংহাসন আরোহনের অনেক পুবেই ইহলোক তাগ করেন। 
খুব সম্ভব ইনি সাহিন আল কুবলেরই সমসাময়িক | 
স্পেনের দশম শতান্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্কশাস্্বিদ আলমাজরিতির 
অভ্যুদয় হয় মনীষী ভূপতি আলহাকামেরই রাজত্বকালে । 
বিদ্যোৎসাহী নরপণ্তর অন্তপ্রেরণাই আলমাজরিতিকে বিজ্ঞান 
চর্চায় অনুপ্রেরিত করে বল! চলে । আলমাজরিতি অহ্কশাস্ত্রের 
জ্যামিতি, জ্যোতিবিজ্ঞান ও 71701091010 10111110215 এর বিষয়ে 
আলোচনা করেন এবং তিন বিষয়েই প্রতিভার পরিচায়ক 
মনীষাবাপগ্তক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 
আলমাজরিতির পূর্ণ নাম হোল আবুলকাসেম মাসলাম এবনে 
আহম্মদ আলমাজরিতি। দশম শতাব্দীতেই তার প্রতিভার 
পূর্ণ বিকাশ হয়। -তার মৃত্যুর তারিখ হিসাবে তাকে 
দশম শতাব্দীতে না ফেলে একাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের 
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পর্য্যায়ভূক্ত করাই হয়ত ঠিক হোত | কিন্তু খলিফা আলহাকামের 
সঙ্গে তারি বিচ্ান প্রতিভা বিজড়িত থাকায় তাকে দশম শতাব্দীর 
পধ্যায়ভুক্ত করাই হয়ত সঙ্গত হবে; সেই হিসেবেই তাকে 
দশম শতাব্দীর পর্ধ্যায়ভূক্ত করা হোল। 
আলমাজরিতি আলেখারেজমির প্রবর্তিত জ্যোতিবিজ্ঞান 
পুনরায় বিশুদ্ধভাবে সংস্কৃত করেন এবং এতে পূর্বেকার পারসিক 
কালগণনার ধারা বদলিয়ে দিয়ে আরবী কালগণনার ধার! 'প্রবতন 
করেন। অঙ্কশাগ্জের উপর তার কেমন দখল ছিল তার স্প£ আভাস 
এ থেকেই পাওয়া যায়। এ ছাড়া তিনি আস্তারলব (140017196) 
সম্বন্ধে একখান! গ্রন্থ, উলেমির প্লেনিসফেরিয়াম 
5 (1১181115101761710177) এর এবখানি ভাষ্য এবং 
গণিত বিষয়ে (০01017010191 77107100600) একখানা 'গন্তও 
লেখেন। গণিত পুস্তকখানির নাম হোল “আলময়ামালাত” | 
তার আস্তারলন সন্বন্গীয় এ্রশ্থখান! (জাহানেস কতৃক লাটিনে 
অনুদিত হয় টলেমিব ভাদ্যুখানি ব্রাগসের রুডোলফ (২৪৭০121 
9 131065) কত ক অনরদিতভয়। ২২০,১৮৪ 20108] 1010161 
সন্বন্ধেও তিনি বিশেষ ভাবে আলোচন। করেন। 
এখওয়ান্তম্‌ সাফার কার্ধকলাপ সম্বন্গে ইতিমধ্যেই প্রাচ্যের 
মত পাশ্চাত্যেও একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল । হাকামের পুস্থক 
সংশ্বতের অপর্িপীম আগ্রহ যে পাশ্চাত্যের এই অনুরাগের 
মূলে বিরাজমান ছিল সে কথা বলা' হয়ত অন্যায় হবে না। 
খুব সম্ভব আলমাজরিতি এইগুলো পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের মধ্যে 
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প্রচাব করেন । কারুর কারুর মতে এর প্রচার হয়েছিল 
আলমাজরিতির কিছুদিন পরে, তারই শিষ্য আলকারমান্ কতৃ ক। 

শুধু অস্থশাস্ত্রেই নয় অন্যান্য নানা ধ্ষিয়েই আলমাজরিতির 
প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়| তিনি “রুতবাত আল হাকিম" এবং 
“গায়াস আল হাকিম” (জ্ঞানীর উদ্দেশ্ট ) নামে রসায়ন বিষয়ে 
দ্ুইখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । দ্বিতীয় প্রস্তকখানি ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে নুপতি আলফানসোর আদেশক্রমে লাটিনে 
অনুদিত হয়। 

বাগদাদের শৌর্ধ বীধের অপ্রতিহত প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
বিজ্ঞান আলোচনাৰ সমুণ্কর্ষ বিশেষ ভাবেই বৃদ্ধি পায়। 
ফলে অষ্টম শতাব্দী থেকেই প্রথিবীর বিজ্ঞান আলোচন৷ 
অনেকটা বাগদাদের বিদ্ব সমাজের মুখাপেক্ষী ছিল বললে 
মত্যুক্তি হয় না। এখনকার মত তখনও অন্য দেশের বিজ্ঞান 
প্রতিভ।, শীর্ষদেশের উত্সাহ ও সহানুভূতি ছাড়া স্কুরিত হোতে 
এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত না । বাগদাদের চোয়াচ থেকে 
বহু দূরে অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত শ্রদূর পাশ্চাত্যে থেকেও 
মুসলিম স্পেনের বিজ্ঞান প্রতিভার যে মৌলিকতা৷ দেখা যাচ্ছিল 
প্রথম উদ্ভত অঙ্কুরের সজীবতা ও অস্পষ্টতা নিয়ে, সে সত্যিই 
বিম্ময়কর। এ সম্ভবপর হয়েছিল শুধু মাত্র বৈজ্ঞানিকদের 
অপুর বিজ্ঞান প্রতিভার জন্যেই । 

স্পেন ছাড়া তখন উত্তর আফ্রিকার মিসরে ও ভারতেও 
মুসলিম রাজত্বের পত্তন আরম্ত হয়েছে ধীরে ধীরে । বাগদাদের 
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সাধ্যের জন্য বাগদাদের জ্ঞান-উত্সাহ মিসরের মরুহূমিতেও 
প্রপারিত্ব ঠয়ে সেখানকার জ্ঞান।পপাসা বধিত করে তোলে, 
মরুভূর বক্ষেও জ্ঞানের জন্য লালায়িশ আগ্রহ জেগে ওঠে । নবম 
' শতাব্দী থেকেই এই আগ্রহ ধীরে ধীরে পল্পবিত হয়ে উঠতে 
থাকে । নবম শতাব্দীতে এক আহম্মদ ইবনে হউন্ুফ ছাড়। 
আর উল্লেখযোগা কোন গণিতবিদের সন্ধান পাওয়া যায় না। 
দশম শতাব্দীতে যে খুব পেশী কিছু হয়েছে তা বলা যায় না। 
এ সময়েও এক শাবু কামিল ছাড়া আর কেউই তেমন প্রাতিভাখ 
পরচয় দিতে পারেন নাই। রোমেখ পতনের পরে নবম শতাব্দীর 
শেধ ভাগ পধন্থ মিসরের বিজ্ঞানের অন্ধকার যু, ক্ষুদ্রতম ক্গীণ 
রশ্মারও আবির্ভাব কোনদিনই এখানে হয় নাই । এহ অন্ধকার 
ঘুচিয়ে প্রথম আলো উদ্বোধন হয় মাহম্মদ এবনে ইউন্তফ 
এবং আবু কামিলের দ্বারাই | 

[মসরে তখন ফাতেমীয় বনের রাজত্ব । বাগদাদের জ্ঞান 
রা?জ্য প্রতিপত্তি তাদের মনকে না টলিয়ে ছাড়ে নাহ । 
আলকা হুর। (কায়রো ) থেকে শব্রুকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই স্থানে 
বিদ্যার পাদগীঠ স্থাপন করে বাগদাদের সঙ্গে টেক! দেওয়! 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সিনবের পর্ণযুগের অতি বিখ্যাত আলেকজেপ্রিয়ার, 
খ্যাতিকে ম্লান করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কায়রোর গৌরব বধিত 
করা, মন্তনিঠিত এই দুইটি আশাই এখানে বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপন 
করতে তাদের উদ্বদ্ধ করেছিল । নবমনদশম শতাব্দীতে তেমন 
কোন প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া না গেলেও একাদশ শতাব্দীতে এ 
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পৃথিবীর বিদ্বৎ সমাজের দৃষ্টি আকর্ণ করতে সমর্থ হয় এবনে 
ইউনুস এবং আলহাইছামের বিজ্ঞান প্রতিভায়। 

আবু কামিলের পূর্ণ নাম হোল আবু কামিল স্থজা এবনে 
আসলাম এবনে মোহাম্মদ এবনে সুজা আলহাসিব আল 
মিসরী। শেষোক্ত ছুইটি হোল তার জন্বস্থান বা কাস্থান 
এবং কাধের পরিচয় জ্ঞাপক-_-অর্থ মিসর দেশীয় গণনাকারী বা 
অঙ্কশান্ত্রবিদ | 

অহ্কশান্ত্রের প্রত্যেক শাখাতেই আবু কামিলের প্রতিভার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জ্যামিতি, গণিত, বীজগণিত প্রত্যেক 
বিষয়েই কিছু না কিছু মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন 
এবং স্বীয় প্রতিভায় সেগুলির গণ্তীকে প্রসারিত করে তুলেছেন। 
জ্যামতির পঞ্চভুজ ও দশভূজের (১50075010 2150 1)০০98017) 
ধম” সম্বন্ধীয় (01090010065) আলোচনার সঙ্গে 
আবু কামিলের নাম বিজড়িত। জ্যামিতি এর 
পৃবেই ত্রিভুজ চতুভূজের গণ্তী পেরিয়ে বহুভুজের মধ্যে উপনীত 
হয়েছিল, আবু কামিল এর গণ্ডতীকে বাড়িয়ে তোলেন আরও 
বিস্তারিত ভাবে নানা জটিল সমস্তা ঢুকিয়ে এবং সেগুলির 
সমাধান ক'রে | জ্যামিতিক প্রতিপাগ্ভ ও উপপাগ্চের মীমাংসায় 
সমীকরণের প্রয়োগ এর পুর্বে খুব কমই হয়েছে । ছাবেত এবনে 
কোর! এর পথ প্রদর্শক, তার পরে আর কেউই তেমন স্থুকৌশলের 
সঙ্গে সমীকরণগুলির ব্যবহার করতে পারেন নাই। অতীব 
স্বকৌশলে সুমধুর স্নেহস্পর্শের সঙ্গে আবু. কামিল সমীকরণ 


আবু কামিল 


আবু কামিল ২৫৫ 


দিয়ে জ্যামিতিক উপপাদ্য বিষয়গুলির সমাধান আর্ত করেন । 
বন্তত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমীকরণ দ্বারা সমাধান আবু কামিলের 
সম্পূর্ণ নিজন্ন | এ হিসাবে তিনি সবশ্রেষ্ঠ অগ্কশান্মবিদদের 
পধ্যায়ভূক্ত। দশম শতাব্দীতে সমীকরণ নিয়ে এমন সচ্ছল 
স্বকৌশলী আলোচন! আর কারও দ্বারা হতে দেখা যায় না। 
শুদ্ধ অঙ্ক এবং বীঁজগণিতেগ আবু কামিলের বিশেষ প্রতিভার্র 
পরিচয় পাওয়া যায়। ঙ্কশাস্থের এই ছু্ট শাখার অনেকগুলি 
এন্থ প্রণয়ন করে তিনি বিশেষ যশন্পী তন। অঙ্কের সাঙ্কেতিক 
নিয়মগুলি যে এখনকার মত নুষ্ঠ গুশুঙ্খল নিয়মধদ্ধ ভাবে ছিল না 
সেকথা নিঃসন্দেহে লা চলে । পুবের চেয়ে এখন অনেক পরিবতন 
ও পরিবর্ধন হয়েছে বিশেষ করে সমস্ত পূ'থবীর মনীষীদের 
মতের আদান প্রদানের স্থবিধার ফলে । যখন সারা পৃথিবীব্যাপী 
ডাকের প্রচলন ছিন না এখং ভাপারও কোন বন্দোবস্ত 
হয় নাই, তখন যে এমনি পরম্পরের মতের আদান প্রদানের 
স্বযোগ খুব কমই জুটত সে অন্রমান করা কঠিন নয়। বাগদা 
কর্ভোভার রাজপ্রাসাদে বা শগ্ঠাগ্ত স্থানে নুপতিদের উদ্যোগে 
বিদ্বানম গুলীর যে সমাবেশ হোত তাতেই তাদের যা পরিচয় 
ঘটত এবং তাতেই চলত বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আলোচন৷ । 
এই স্বল্পসংখ্যক সমাবেশে সব বিষয়ের স্থঙ্ষ্ম আলোচনা আশা কবা 
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যায় না। যা ছুহ একটি অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচিত হোত 
তারহ আলোচনা চলত। অন্ধের সাঙ্কেতিক চিহ্ৃগুলি দিয়ে 
তান তেমন কোন আলোচনা হয়েছিল বলে মনে হয় না। সংখ্যা 
লিখন প্রণালী প্রথম সুষ্ঠু শিয়মবদ্ধ প্রণালীতে দেখা যায় নবম 
শতাব্দীতে ৷ সেই সময় থেকে শুন্য লিখা হোত শুধু একটি বিন্দুর 
সাহায্যে। আরবী অন্ক লিখন প্রণালীতে এখনও সেই বিন্দুরই 
প্রচলন আছে | আলমাজরিতি, আলখারেজমির জ্যোতিবিজ্ঞান 
ফলকের আলোচনায় শুন্যের তিন প্রকার চিহ্কের ব্যবহার 
করেছেন। যা হোক এখন থেকেই ধীরে ধীরে অঙ্কের লিখন 
প্রণালী উত্তরোত্তর উন্নত আকার ধারণ করতে থাকে । এই 
ক্রমোন্নতির মধ্যে আবু কামিলের দানঙ খুব কম নয়। ভগ্রাংশ 
লিখন প্রণালী'র বতমান আকার আবু কামিলই প্রথম উদ্ভাবন 
করেন। অনির্দিষ্ট সংখ্যা লিখতে নূতন প্রথা অবলম্বনকারী 
হিসাবেও আবু কামিলের নাম পাওয়া যায়। ভারতীয় 
বেজ্ঞানিকগণ অনিদিষ্ট সংখ্যা লিখনে নান বর্ণের আশ্রয় নিতেন, 
এই মিসরীয় বৈজ্ঞানিক কিন্ত তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রা সমূহের 
দ্বারাই অনিদিষ্ট সংখা নিদেশ করতেন। তবে এতে তিনি 
আলখারেজমির পন্থ। অনুসরণ করেন বলা চলে। 

বীজগণিতের দ্বিমাত্রা সমীকরণের উভয় প্রকার সমাধানের 
আবিষ্কার এবং ব্যবহার আবু কামিলের গণিতশাস্ত্রে সবাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ দান বল চলে। প্রত্যেক দ্বিমাত্রা সমীকরণেরই ছুইটি 
সমাধান থাকে । বীজগণিতের প্রথম পাঠেই আজকাল এ শিক্ষা 
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দেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু দশম শতাব্দী পরধন্ত এ জ্ঞান 
বিজ্ঞানসেবীদের জ্ভজানগোচর হয় নাই। দ্বিমাত্রা সমীকরণের 
সমাধানকারী আলখারেজমি শুধু একটি মাত্র সমাধানের কথাই 
উল্লেখ করেন অন্ঠটির কথ! হয়ত তিনি ভাবেনও নাই। তার 
বীজগণিতে এ বিষয়ের উল্লেখ নাই । অঙ্কশান্সের দিক থেকে 
এ একটি মস্ত বড় রকমের ভূল নিশ্চয়ই কিন্তু দশম শতাব্দী 
পর্যন্ত এ ভুলের সংশোধন হয় নাই । এর প্রথম সংশোধন তয় 
আবু কামিলের দ্বারাই । এ ছাড়া তিনি মুল চিহৃগ্ুলির 
(1২৭010199) যোগ বিয়োগের নিয়ম পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন। 
আমাদের বত মান প্রণালী অনুসারে এ দাড়াবে 
১৬/৫1৯/৮-- ৮/৫41-ট 1 2/৫% 

একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত গণিতবিদ আলকারখি বুল ভাবে 
আবু কামিলের বীজগণিত ব্যবহ'র করেছেন । তিনি অনেক 
স্থানেই আবু কামিলের অনুসরণ করেছেন । 

যতদূর জান! যায় বিখ্যান ইুধা বেচ্ঞানেক সা'দয়া বেন 
যোসেফ এই সময়ে কায়বোর এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ে শিক্ষালাভ 
করেন এবং পরে ব্যাবিলনে বিজ্ঞান শিক্ষাদানে প্রবুন্ত হন। 

ভারতবর্ষে তখন পর্যন্ত মুসলিম রাজ্য পুর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। এ সময়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা আশা করা হয়ত ঠিক 
হবে না| তবে প্রকৃতপক্ষে তখনকার ভারতবর্ষের মুললিম রাজ্যে 
অন্য কোন সুকুমার বিগ্ভার তেমন আলোচনাই হয় নাই বল! চলে। 

নমাণ্ত 
১৭ 


সুচী- বর্ণানুক্রমিক 


অকৃস্ফোর্ড--১৪৩ 

অগসবার্ণ_-১৪৩) ১৪৪ 

অটোলাইকাস--২৪৪ 

€)1) 061010006 ০1 250105% 
.__২০৬ 

(07) 006 01190951115 01 2115]91- 
01015 025--২০৭ 

আইকিং_-১৩৪১ ১৩৫ 

আইনষ্টাইন--৪১ 

আকবর (সআাট)_-৩৭ 

আগষ্টাস-__৫২ 

আজ্ঞদুদ্দৌোলা (আবু জা এবনে 
বকনে!দ্দৌলা, খলিফা)__২০৮, 
২৯৯) ২১১ ২৯২৯ ২১৪১ ২১৬। 
২১৭ 

আত্তাইবিল্লাহ (খলিফা )- ২১৪) 
২১৬ 

আনাটোল--৬৪ 

আফগানিস্তান--৬৭ 

আফ্রিকা--১০৩, ১৬২, ২৫২ 

আব্বাসীয়--৭) ২১, ৩০১ ৩১) 8৪, 
৪৫) ৫২ 


আবছর রহমান (তৃতীয়, খলিফ! ) 
--২৪৫১ ২৪৬১ ২৪৯ 

আবদুর রহমান ম্ুফী (আবুল 
হোসায়েন আবছুর রহমান 
এবনে ওমর আল ন্ুফী আল- 
রাজী )--২০৮, ২১২ 

আবছুল্ল| এবনে মহল আল নওবখত 
শ১৫৮ 

আবু আবদুল্লাহ বিন আল সৈয়দানী 


৯৭ 


আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে 
আম্বাসা--১৮৭ 

আবু আবদুলাঙ মোহাম্মদ এবনে 
এব্রাহিম এবনে হাবিব আল 
ফাঁজারী ( দ্বিতীয় ফজারী) 
৩৫, ৩৬) ৩৮ 

আবু আবছুল্লাহছ মোহাম্মদ বিন 
ইউন্ুফ আলকাতিব--২২৭-_ 
২৩২) ২৪২ 

আবু আমর আল মুগাজিনি 
»-১১৮৭ 

আবু আলি আজ জোয়ামী__২১৩ 


আবু আলি ইয়াহিয়া এবনে আবি 
মনস্থর--৫৮, ৫৯ 

আবু ইসহাক আল ফাজারী (আল 
ফাজারী )--৩২১ ৩৩, *৪১ ৩৫ 
৩৭ 

আবু ইসহাক আপ ফারসী--২১৩ 

আঁবু ইসহাক ইব্রাহিম এবনে 
ধিনান এবনে ছাবেত এবনে 
কোরা--১৭৯, ১৮০ 

আবু ইসহাক এক্রাহিম এবনে 
ভিলাল-_২১৭ 

আবু ইয়াহিয়া আলবাতবিঞ-_- 
৩৭, ৩৮১ ৫৯ 

আবু ওহমান সৈয়দ এবনে ইয়াকুব 
আল দামিপ্কি--২০৬ 

আবু কামিল (স্জা এবনে আসলাম 
এখনে যোহাম্মৰ এবনে মজা 
আল হাসিব আল মিসরী। )-- 
৯৯১ ১০০৪ ২০৭, ২৫৩, ২৫৪, 
২৫৫) ২৫৬, ২৫৭ 

আবু জাইদ (আহম্মদ এবনে সহল 
আল বলখি )--২০৬ 

আবু জাফর আল খাজিন--১১১ 
২০০, ২*১ 


% 


আবু জাফর আল তাবারী-_-২৪১ 

আবু জাফর এবনে হাবাশ--১৪৭ 

আবু জাফর বিন আল আব্বাস 
আল হাসান--২১৩ 

আবু জাফর মোহাম্মদ বিন মুসা 
আল মুসাবা-_-২১২ 

আবুজাফর মোহাম্মদ বিন মুসা বিন 
শাকীর--১১৫১ ১১৬, ১৩০১১৩১ 

আবু নসর আল জারিফি--২১১ 

আবু নসর আল হারছামি_-২১৩ 

আবুবকর (হজরত? রাঃ)--২5 

আবুবকর আল হাসান ইবনে আল 
খাসিব--২০৩ 

আবু মুসা আপ আশাদী--২৪ 

আবু মোহাম্মদ জাফর ছাদ্কে 
(এমাম)-_-৪১ 

আবু মোহাম্মদ বিন আবুচ্ছাষেব-_ 
২৯৩ 

আবু সহল আল ফজল এবনে 
নওবখত--১৫৮ 

আবু সাইদ আল দারির আল 
জুরজানি--১৫২, ১৫৩ 

আবু সোলায়মান আল মনতিকি 
_ ২৩৪ 


আবু সোলায়মান মোহাম্মদ বিন 
মুশিব আলবস্তি আল মাকাদসি 
২২১ 
,আবু হানিফা (এমা ম)--৪১৭ ২৪০ 
আবুল ওয়াফা (মোহাম্মদ এবনে 
ইয়াহিয়। এবনে আল আব্বা 
আল বুজ্জানি )--৯৯) ১৬২, 
১৬৩১ ১৭৩, ১৭৪১ ১৮৬-_২০০, 
২১৭ 
আবুল কাসিম আল দিনওযাবী-- 
২৯৪ 
আবুল কাসিম আলি এবনে 
ভাসায়েন আল আলওয়াই 
আলশাবিফুল ভোসায়নি--২০৯ 
আবুল কাসিম আভম্মদ বিন মুসা 
বেন শাকী ব--১১৫) ১১৬১ ১৫৮ 
আবুল খাইযাত (আবু আলি আল 
খাইয়াত 


গ'ভিব )--৬২। ৬5 


যাঁভিয়| এবনে 

অ্বুল তাইয়েব (সনদ এবনে আলি) 
১৪৮) ১৫০১ ১৫২ 

আবুল ফতেহ মোহাম্মদ এবনে 
মোহাম্মদ এবনে কাসিম এবনে 
ফজল আল ইম্পাহানি-২০৮ 


আবুল ফারদাস-_-১৯৭) ১৯৮ 

আবুল ফারাজ (মোহাম্মদ বিন 
ইসহাক আল ওয়াররাক-- 
২২৭, ২৩২--২৪২ 

আবুল ফারাজ আল ইম্পাহানী__ 
হম৭ 

আবুল মনস্তবর আবদুল মাপিক 
আম্সালিবি-_ ২১২ 

আবুল মাশাব (জাফব 
মাভাম্মণ এবনে ওমর আপ 


এবপে 


খালখি)--১০২১ ১০৮১ ১৪১-৪৫ 

আবুল হাঁসান--৫৭, ২১৩ 

আবুণ হাসান আবু মোহামপ [বিন 
ম[তর[শ--২১০ 

আবুল হাসান আল মাগরিবিশ 
২১৭ 

আবুল হস[শ আলি-_-২০৫ 

আবুল ভ1স|ন আল এবনে হাকন 
অ।ল জানজানি_ ২২১ 

আবুল হাসান বিন ওবায়ছুল্লা আবুল 
ওতাব--২১৯ 

আবুল ভাসাশ মোহাম্মদ আল 
স্ামিবি-২১৭ 

আর্ধতট্-_-১২) ৩৪ 


আরকণ্ড--৩৪ 

আরকিমেডিস--১৩১ ১০৮) ১১৩, 
১১১) ১১২, ১১৩) ১৪০) ১৫৭) 
১৭৮, ১৮০, ২০২ 

আরমেনিয়া,--২৪৫ 

আরল--৬৬ 

আরিষ্টারকাঁস-+১৩ 

আল আওফি--২২১ 

আল আরজাওয়াদ (আরজাওয়ার) 
_-৩৪ 

আল আরজানি (ইবনে রাহইয়েছ) 
--১৫১১ ১৫৭ 

আল আন্তারলবি (আলি ইবনে 
ইসা )--৬১, ৬২, ১৫২ 

আল ইখিল--২১৯ 

আল ওয়াছিক (খলিফা)--১০২ 

আল ওয়াজিহ__১৯৯ 

আল কামিল ফিল আসতারলব-_ 
৬8 

আল কারখি--১০০) ২৫৭ 

আল কারমানি--২৫২ 

আল কাগিম এবনে মোহাম্মদ 
এবনে হছিশায আল মাদানী__ 
২০৪ 


আল কাহির (খলিফ1)--১৭৮ 

আল কাছিরা-_-২৫১ 

আল কিতাব আল কামিল-_- 
১৭৯৮ 

আল কিতাব ফি তামাম ওষাল 
কামাঁল--১৪৪ 

আলকিন্দি (আবু ইউশ্ুফ ইয়াকুৰ 
এবনে ইসহাক আল আব্বাস) 
--১০৪৭ ১০৫), ১০৬, ১৪২, 
১৪৮) ১৮১, ২০৬, ২২৬ 

আলকুহী--২১৬ 

আল কোয়াবিসি (আবুল সাকরূ 
আবছুল আজিজ এবনে ওমান 
এবনে আলি) ২১০, ২১১ 

আল ক্যাবিশাস_-২ ১০ 

আল খারেজমি (মোহাম্মাদ এবনে 
মূসা)--৩৫, 8৬, ৫৭, ৬৩, ৬৫, 
৬৬--১০৩১ ১০৪) ১০৬) ১০৮, 
১১০) ১১৪) ১৩৭), ১৩৯, ১৪৭, 
১৪৮) ১৬৫, ১৬৬, ২২৮, ২৫১১ 
২৫৬) ২৫৭ 

আল খালিস-_-২০৫ 
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আল জাওহেরী (আল আব্বাস 
এবনে* সাইদ )--৫৮৪ ১৫১ 
১৫২. 

'আল জাম ওয়াল তাফরিক-_-৬৮ 

আলজিজ--১৭২ 

আল্জিজ আলমুমতাহান-_-৫৭, ৫৮ 

আল তাবারী--(ওমর ইবনে আল 
ফাবরুখান আবু হাফিজ) 
৫৯) ৬০) ১৯০২ 

আল দিনওয়ারী (আবু হানিফা 
আহম্মদ এবনে দাঁউদ)--১৪৮, 
১6৭ 

আল নাইরেজী (আবুল আব্বাস 
আল ফজল এবনে হাতিম )-- 
১২৭, ১৮৪, ১৮৫) ১৯৫ 

আল নাহাওয়ানদী (আহম্মদ এবনে 
মোহান্মদ)--৬০, ৬১ 

আলফানসো-- (দশম) ১৭২? ২৫২ 

আলফারাবা (আবুনসর যোহাম্মদ 
এবনে মোছীন্মদ তারখান বিন 
উজলাগ )--১৬৩১ ১৭১১ ১৮১- 
১৮৪) ২২৬ 

আলফ্রাগানাস (আবুল আব্বাস 
এবনে মোহাম্মদ এবনে কাছির 


|/ 


-আলফারগানি)-__৩৯, ৫ ৭ ৬৩, 
৬৪) ৬৫, ৬৮) ১০১, ১৩৯, ১৪৭ 
আল বদি--২০৫ 
আলবাতেজনিয়াস--১৩৫ 
আল বাতেশিয়াস- ১৬৫ 
আপ বাত্তানী--(আবু আবদুল্লাহ 
মোহাম্মদ এবনে জাবির এবনে 
সিনান 


সাবি)--১৩১৯, ১৬২১ ১৬৩-১৭৩, 


আ।লবান্তানী আল 


১৮৪, ১৮৮) ১৯১১ ১৯০) ১৯৫, 
১০৯৪৯ 

আলবু বাথের--২০৩ 
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আল বেকনী (আবু রাইহান ) 
১৮, ১৯) ২৪১ ৩৫, ৬৭, ৭৩৪ 
১০৫) ১৪৪, ১৭৩১ ১৭৬ 

আল মনন্তর (খলিফা )-৭, ১৫) 
২১, ৩১, ৩২-৩৮) ৪১৪ 82? ৪৭, 
৫২১ ৫৩১ ৫৯১ ১৯০৭ 

আল মাজরিতি (আবুল কাশেম 
মাসলাম এবনে আহম্মর )--৮ 


১০০) ৯০১১ ২৪৯-২৫২১ ২৫৬ 


|% 


আল মাদথাল ইলা সিনাত আহ্‌- 
কাম আলনজুম--২১০ 

আলমাদভুসী (আল খারেজমি 
দেখুন ) 

আল মামুন ( খলিফ! )--১৫, ৪৫, 
৪৬, ৫২) ৫৩) ৫৫) ৫৭, ৫৮) 
৫৯, ৬০) ৬১) ৬৩) ৬৫) ৬৭) 
১০৩) ১০৪) ১০৭) ১১৪১ ১১৫) 
১১৯) ১৩১১) ১৪৫) ১৫১) ১৫৪ 

আল মারওয়াজী (আহম্মদ এবনে 

আবদুল্লাহ )--১৪৫ 

আল মারওয়াররোজী (খালেক 

এবনে আবুল মালেক )--৬১) 
১৫২. 

আল মাহানী (আবু আবদুল্লাভ 

মোহাম্মদ এবনে ইসা )--১০৮- 
-১১১১ ১১৩, ১৩৭১ ২০০ 

আল মুকতাদির (খলিফা )--২০৬ 

আল মুখায়েল ইলা এলমুল হায়াত 
আল আফলাক -৬৪ 

আল মুজান্নর-_-২০৫ 

আল মুতওয়াককিল (খলিফা )-- 
_-6৫) ৬৫) ১৫৪ / 

আল মুতাকিদ (খলিফা )--১৭৮ 


আলমুতাজিদ (খলিফা )--১৩১, 
১৩২) ১৯৮৫ 

আলযুতাসিম ( খলিফা )-_-১৭৪ 

আলমুশতামাল--৬১ 

আলমুশাততাহ-__-৬১ 

আলমুয়ামালাত---২৫১ 

আল রাক্কা-_-১৬৪ 

আল রাক্ী (আল বান্তানী দেখুন) 
--১৬৪ 

আল রাজী ( খলিফা )--১৭৮ 

আল রাজী (আবু বকর মোহাম্মদ 
এবনে জাকারিয়া )--১৬৩) 
১৭৪-৭৭, ২০৮ 

আল সাগানি--(আবু হামিদ 
আহম্মদ এবনে মোহাম্মদ আল 

সাগানি আসতারলৰি )--২০৯, 
২১০১ ২১৬ 

আলশামসিয়া---৫৪ 

আলহাইছাম--২৫৪ 

আল হাকাম (আল মুসতানপসর 
বিল্লাহ, খলিফা )--২৪৬-২৫১, 

আল হাকিম ( খলিফা )--২০ 

আল হাজ্জাজ এবনে ইউগ্ফ এবনে 
মাতার--৫০, ৫৩, ১৫১ 


আল হামদানি (আবু মোহাম্মদ 
আল ছাসান এবনে আহম্মদ 
এবনে ইয়াকুব আল হাইক ) 
--২১৭১ ২১৮ 

আল হাসান এবনে মুসা বিন 
গকীর-_-১১৫) ১১৬ 

আল হাসান এবনে সহল এবনে 
*ওবখত-- ১৯৫৮ 

আল হিমসি--(হিলাল এবনে 

আবি হিলাল )--১৫১, ১৫৭) ১৫৮, 
২০৮ 

আলি (হজরত, কঃ)---৩, ২৫, ৩০ 

আভম্মদ 

ইমবানি__২ ০৭১ ২১৯ 


আলি এবনে আল 

আলি এবনে ইসা_-২০২ 

আলি এখনে হ।কন আসপসায়বানি 
১ 8:+ 

আলেকজেক্তরিয়া_৭, 
২৪৭) ২৫৪ 


১৬) ৫০) 

আলেপ্পো ১৮ 

আচন্মদ এবনে আল তাইযেব 
(আবুল আব্বা আহম্মদ 
এবনে মোহাম্মদ আল সাব- 
খসি )_-১৪৮ 


|৩/ 


আহম্মদ এবনে ইউন্ুফ ( আবু 
জাফর আহম্মদ এবনে ইউদ্চুফ 
এবনে ইব্রাহিম আল মিসরী ) 
_-১৫৯, ১৬০১ ২৫৩ 

ইডউ-_-১৩৫ 

ইউর্রিউ-- ৪৯, ৫০১ ৫৩১ ১১১১ ১১৩- 
১২৫, 


১৫৬) 


১৩৩, ১৩৯১ ১৪০) ১৫২, 

১৫৭১, ১৮৪, ১৯৬) ২০১, 
২০৬ 

ইটক্রেটিস--৬, ৭, ৮১ ১৬৪ 

ইউরোপ--৮, ১৮) ৪২১ ৬৮) ৬৯ 


৮ 
্ট 


৭০) ৭৬, ৭৭) ১১৮১ ১৪৩১ 
১৫৯) ১৬০১ ১৬২১ ১৬৩১ ১৬৫, 
১৭২, ২০৩, ২৪৫১ ২৪৮ 

ইউন্ুফ-_৭৭ 

ইউনুফ আলথুরা--(আল কোয়াস, 
আল পাহির) ২০২, ২০৭ 

ইউন্থুফ এবনে আহম্মদ আল দারা 
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কিনে পড়বার মত কয়েকখানি বই 
মৌলবী মোহাম্মদ আবিদ আলি এম. এ., বি. টি. প্রণীত 


কোরাণের গণ্পগুচ্ছ-__ডেম খণ্ড) 


এতে কোরআণ শরীফে বণিত ঘটনা ও জীবনী সমূহকে কিছুমাত্র 
অতিরঞ্জিত না করে গল্পাকাবে সন্নিবেশিত হয়েছে । বলার ভঙী ও 
রচন! চাতুর্মে খোস গল্পের মতই উপাদেয়। পাঠে চিত্ত বিনোদন ও 
সঙ্গে ৯ ইসলামের মূল কোরআন শরীফের সঙ্গেও পরিচয় ঘটবে। 
মূল্য বারঃআন । 


মৌলবী মোহাম্মদ আবিদ আলি এম. এ. বি. টি. প্রণীত 


হাদিসের গণ্পগুচ্ছ 


বোখারী, যোৌসলেম প্রভৃতি মুল হাদীস গ্রন্ভধ থেকে কতকগুলি 
বাছাই হাদীসের সহজ নুন্দর অনুবাদ। বাংলাহাবধান্তাধী বাপক 
বালিকাগণ বিশেষ করে মুসলমান বালকবালিকাগণ গল্পের মধ্য দিয়ে 
হজরতের শিক্ষা ও আদর্শ অবগত হয়ে নিজেদ্িগকে আদর্শ মানুষরূপে 
গে তোলবার মাল মশল! সংগ্রহ করতে পারবে । মুল্য বার আন] । 


মৌলবী এম, আকবর আলি এম-এসপি প্রণীত 


মুনলিম বৈজ্ঞানিক জাবির এবনে হাইয়ান 

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও অন্ঠতম সবশ্রেষ্ঠ রাসায়নিকের জীবনী ও 
কার্যাবলী । এতে সরল মনোধুগ্ধকর ভাষায় অবিসম্বাদী যুক্তিতে 
পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত মত খণ্ডন করে মুসলিম বৈজ্ঞানিককে তার প্রাপ্য 
স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । আরব্য উপন্তাসের মতই হৃদয়গ্রাহী ॥ 
যূল্য এক টাকা । ) 


("২ ) 
বেগম নূরমহল প্রণীত 


কোরাণ মুকুল 


কাব্যে আমপারার অন্ুবাদ। আরবী ভাষা ছুকছতা তেদ করে 
মধুর ভাষায় সাবলীল ছন্দে আমপারার ভাঁবার্থ পরিবেশিত হযেছে । 
পডে মুগ্ধ হোতে হর। মূল্য দশ আনা । 


শ্ীগগিক্রহই ক্র হবে 
মৌলবী আকবর আলি এম-এসসি প্রণীত 


বিজ্ঞানে মুনলমানের দান য় খণ্ড) 


ছেলে মেয়েদের বই 2 


চাদ মামার দেশ 


মৌলবী মোহাম্মদ আবিদ আলি এম. এ. বি, টি. প্রণীত 


গেলে মেয়েদের বই 2-- 


চালাকি 


প্রাপ্তিস্থান 2 
চিক হানি লাইইজেব্ী 
১১ সি? দিলখুসা স্ট্রীট 
ও 
অন্যান্য সন্ত্রান্ত পুস্তকালয় 


